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জসতীশচন্ত্র ঘোষ ছ্বাবা মুদ্রিত। 








নিবেদন । 


স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় আচার্ধ্যদেব ভগবান্‌ শ্রীরামকুষ্ণদেব 
সম্বন্ে নিউ ইয়র্কে 25 [1256০ নামক যে বক্তৃতা! প্রদান 
করেন, এই ক্ষুত্্র পুস্তিকা তাহারই বঙ্গানুবাদ। ইহাতে স্বামী 
শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের জীবনের মুল তন্বটী আমেরিকাবাসীদের নিকট 
বুঝাইব।র চেষ্টা করিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে অতি সংক্ষেপে তীহার 
জীবনকথ। বলিয়াছেন ভারতীয় ভাব আমেরিকাবাসীদের নিকট 
বুঝাইবার জন্য আমাদের নিকট চিরপরিচিত অনেকগুলি বিষয়ের 
বিস্তারিত অবতারণা করিতে হইয়াছে; এই কারণে কাহারও 
কাহারও সেই সকল অংশ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতে 
পারে । ' কিন্তু আজকাল বঙ্গবাপী আপামর সাধারণ স্বামীজির 
উপর এরূপ শ্রন্ধাবান্‌ হইতেছেন যে, তীহার শ্রীমুখ-উচ্চারিত 
একটা সামান্য কথাও তাহারা অতি মুল্যবান্‌ জ্ঞানে আদর করিস্টে- 
ছেন। শ্থৃতরাং এই গ্রন্থের কিছুমাত্র বাদ না দিয়া সমগ্রটাব 
বঙ্গানুবাদ করা গেল। তদ্যতীত স্থলের কিছু কিছু অংশ ঘাহা 
মুদ্রিত ইংরাজী পুস্তকে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা তীহার মুল 
বক্তৃতা হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। উপযুক্ত আচার্ষ্যের 
উপযুক্ত শিষ্য তাহার ভাব কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং 
আমেরিকাবাসিগণের নিকট তাহা! কি ভাবে বিবৃত করিয়[ছেন, 


নি 


ইহা পাঠ করিলে তাহা বুঝ| যাইবে, আর বঙ্গবাপী আমরাও স্বামী- 
জির এই বক্তৃতা-সাহাষ্যে স্থস্পষ্ট বুঝিব, আমাদের জাতীয় ইফটদেব 
শ্রীরাম্কুঞ্ণ কিরূপে নিজ জীবন দ্বারা আমাদিগকে কামকাঞ্চন 
বঞজ্ন, স্বধর্ানিষ্টা অথচ পরধর্ম্দে গভীর সহানুভূতি সহায়ে ধর্মকে 
প্রথমে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে জগৎকে এ ধর্ম্মদান করিয়া 
উহীর কল্যাণসাধনের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ করির 
'গিয়াছেন। ইতি 


বিনীতানুবাদকস্ঠ | 





ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্তগবদগীতায় বলিয়াছেন,__ 
“দা যদা হি ধণ্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অস্তু্থানমধণ্মহ্ত তদাত্ানং স্যজাম্যহং ॥+ 


হে অজ্জভুন, যখনি যখনি ধন্মের গ্রানি ও অধন্মের প্রসার হয়, 
তখনই তখনই আমি (মানবজাতির কল্যাণের জন্য ) জন্মগ্রহণ 
করিয়। থাকি । 

যখনই আমাদের এই জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন ও নৃতন 
নৃতন অবস্থাচক্রের দরুণ নব নব সামাজিক শক্তিসামগ্জুস্তের 
প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তিতরঙ্গ আসিয়া থকে, আর মানব 
আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকে বলিয়া এই 
উত্তয় রাজ্যেই এই সমম্বয়-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। একদিকে 
আধুনিক কালে ইউরোপই প্রধানত; জড়রাজ্যে সামগ্জহ্য বিধান 
করিয়াছেন--ম।র সমগ্র জগতের ইতিহাসে এশিয়াই আধ্যাত্মিক 
রাজ্যে সমন্বয়-সাধনের ভিত্তিশ্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে । আজকাল 
আবারএ-মাধ্যাত্বিক রজ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হইয়! উঠিয়াছে। 
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বর্তমান কালে দেখিতেছি, জড়ভাবসমূহই অত্যুচ্চ গৌরব ও শক্তির 
অধিকারী, বর্তমান কালে দেখিতেছি, লোকে ক্রমাগত জড়ের উপর 
নির্ভর করিতে করিতে তাহার ব্রহ্মভাব ভুলিয়! গিয়া অর্থোপাঞ্ভক 
যন্ত্রবিশেষ হইয়। যাইতে বসিয়াছে--এখন আর একবার সমূন্বয়ের 
প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। আর সেই শক্তি আমিতেছে--সেই 
বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, যাহ! এই ক্রমবদ্ধমান জড়বাদরূপ মেঘকে 
অপসারিত করিয়া দিবে । শক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছে, যাহা 
অনতিবিলন্দেই মানবজাতিকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ 
করাইয়। দ্রবে আর এশিয়া হইতেই এই শক্তি চারিদিকে বিষ্তুত 
হইতে আরম্ভ হইবে । সমুদয় জগৎ শ্রমবিভাগের প্রণালীতে 
বিভক্ত । একজনই যে সমুদয়ের অধিকারী হইবে, একথা কলা 
বুথা। কিন্তু তথাপি আমরা কি ছেলেমানুষ! শিশু অজ্ঞানকশতঃ 
ভাবিয়া থাকে যে, সমগ্র জগতে তাহার পুতুলের মত লোভের 
জিনিষ আর কিছুই নাই। এইরূপই যে জাতি জড়শক্তিতে বড়, 
সে ভাবে-_উহাই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্ত্ু--উন্নতি বা সভ্যতার 
অর্থ উহা ছাড়া আর কিছু নহে; আর যদি এমন জাতি থাকে, 
যাহাদের এঁ শক্তি নাই বা যাহারা এঁ শক্তি চাহে না, তাহারা জীবন 
ধারণের অনুপযুক্ত, তাহাদের সমগ্র জীবনটাই নিরর্থক । অন্য 
দিকে, অপর জাতি ভাবিতে পারে যে, কেবল জড় সভাতা সম্পূর্ণ 
নিরর্থক । প্রাচ্যদেশ হইতে সেই বাণী উঠিয়া এক সময়ে সমগ্র 
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জগৎকে বলিয়াছিল যে, ঘর্দি কোন ব্যক্তির ছুনিয়ার দব জিনিষ 
থাকে, অথচ যদি তাহার ধন্ম না থাকে, তবে তাহাতে কি ফল ? 
ইহাই প্রাচ্য ভাব-_-অপর ভাবটা পাশ্চাত্য । 

এই উত্তয় ভাবেরই মহত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব 
আছে । বর্তমান সমন্থর এই উভয় আদর্শের সামগ্তশ্ত, উভয়ের 
মিশ্রণম্বরূপ হইবে । পাশ্চাত্য জাতির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহা জগৎ 
যেমন সত্য, প্রচ জাতির নিকট আধ্যাত্বিক জগৎ তঙ্জপ সত্য । 
প্রচ্য জাতি যাহ! কিছু চার বা আশ। করে, তাহার নিকট যাহ। 
থাকিলে জীবনটাকে সত্য বলিয়া মনে করে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে 
তাহার সমুদয়ই পাইয়। থাকে । পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সে স্বপ্র- 
মুগ্ধ_-প্রাচ্য জাতির নিকট পাশ্চাত্যও তঙ্জপ স্বপ্রমুগ্ধ বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়--সে পাচ মিনিটও বাহ স্থায়ী নহে, এমন পুতুলের 
সহিত খেল! করিতেছে আর বয়ক্ষ নরনারীগণ, যে ক্ষুদ্র জড়" 
রাশিকে শীঘব বা বিলম্বে পরিত্যাগ করিরা যাইতে হইবে। 
তাহাকে যে এত বড় মনে করিয়। থাকে, ও তাহা লইয়া যে এত 
বেশী নাড়াচাড়। করে, তাহাতে তাহার হাস্যরসের উদ্রেক হয়। 
পরস্পর পরস্পরকে স্বপ্রমুগ্ধ বলিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য 
আদর্শ যেমন মানবজাতির উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্বাক, প্রাচ্য 
আদর্শ তক্ধপ, আর আমার বোধ হয়--উহা! পাশ্চাত্য আদর্শ 
অপেক্ষ। অধিক প্রয়োজনীয় । যন্ত্র কখন মানবকে সখী করে নাই, 
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কখন করিবেও না। যে আমাদিগকে ইহ! বিশ্বাস করাইতে 
চায়---সে বলিবে, যষ্ত্রে সুখ আছে-_কিন্তু তাহা নহে» চিরকালই 
উহা মনেই বর্তমান। যে ব্যক্তি তাহার মনের উপর প্রভূত্বিস্তার 
করিতে পারে, কেবল সেই সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। 
আর এই যন্ত্রের শক্তি জিনিষটাই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য 
দিয়া তড়িত্প্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে, তাহাকে খুবু বড় লোক, 
খুব বুদ্ধিমান লোক বলিবার কারণ কি ? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্তে 
ইহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক ভতড়ি্প্রবাহ প্রেরণ করিতেছে 
না? তবে প্রকৃতির পদতলে পড়িয়া তাহার উপাসন! কর 
না কেন $ যদি সমগ্র জগতের উপর তোমার শক্তি বিস্তৃত হয়, 
যদি তুমি জগতের প্রাত্যেক পরমাণুকে বশীভূত করিতে পার, তাহা 
হইলেই বা কি হইবে ? তাহাতে তুমি সখী হইবে না, যদি না 
তোমার নিজের ভিতর সখী হইবার শক্তি থাকে, আর যত দিন ন! 
তুমি আপনাকে জয় করিতেছ। ইহা সত্য যে, মানুষ প্রকৃতিকে 
জয় করিবার জন্যই জন্মিয়াছে ; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি “প্রকৃতি শব্দে 
কেবল জড় বা বাহ্‌ প্রকৃতিই বুঝিয়া থাকে । ইহা সত্য যে, নদী- 
শৈলমালা-দাগর-সমস্থিতা অসংখ্য শক্তি ও নানা ভাবময়ী বাহ প্রকৃতি 
অতি মহৎ । কিন্তু উহ! হইতেও মহত্তর মানবের অস্তঃপ্রকৃতি রহি- 
য়াছে--উহা! সূষ্যচন্দ্রতীরকারাজি হইতে, আমাদের এই 'পৃথিবী 
হইতে, সমগ্র জড়জগৎ্ হইতে শ্রেষ্টতর- আমাদের এই ক্ষুদ্র 
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জীবন হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ আর উহা! আমাদের গবেষণার 
অন্যতম ক্ষেত্র । পাশ্চাত্য জাতি যেমন বহির্জজগতের গবেষণায় 
শ্রেষ্টতবলাভ করিয়াছে, এই অন্তস্তাত্বের গবেষণায় তক্রপ প্রাচ্য 
জাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অতএব যখনই আধ্যাত্মিক 
সামগ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই উহা যে প্রীচ্য হইতে 
হইপ্না থাকে, ' ইহ! ন্যাষ্যই । যখন প্রাচ্জাতি যন্ত্রনিশ্মীণ 
শিক্ষ। করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে পাশ্চাত্য জাতির 
পদতলে বসিয়া উহা শিখিতে হইবে, ইহাও ন্যাযয । পাশ্চাত্যজাতির 
যখন আত্মতত্ব, ঈশ্বরতত্ব ও ব্রঙ্গাগুরহস্ত শিখিবার প্রয়োজন হইবে, 
তাহাকেও প্রাচ্যের পদতলে বসিয়া শিক্ষা! করিতে হইবে । 

আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির জীবনী বলিতে 
ষাইতেছি, মিনি ভারতে এইরূপ এক তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন । 
কিন্তু তাহার জীবনীর কথ! বলিবার অগ্রে তোমাদের নিকট 
ভারতের ভিতরের রহস্য, ভারত বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলিব। 
যাহাদের চক্ষু জড়বস্তুর আপাতচাকচিক্যে অন্ধীভূত হইয়াছে, 
যাহারা সার! জীবনটাকে ভোজনপানসস্তোগরূপ দেবতার নিকট 
বলি দিয়াছে, যাহারা কাঞ্চন ও ভূমিখগুকেই অধিকারের চূড়াস্ত 
সীমা বলিয় স্থির করিয়াছে, যাহার! ইন্দ্িয়-স্থখকেই উচ্চতম 
স্থখ বুরষিয়াছে, অর্থকেই যাহার! ঈশ্বরের আসন দিয়াছে, যাহাদের 
চরম লক্ষ্য-_ইহলোকে স্থখ-স্বচ্ছন্দ ও তার পর মৃত্যু, যাহাদের 
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চরে ক 


মন মন দুরদর্শনে সম্পূর্ণ অক্ষম,যাহারা--যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের 

মধ্যে বাস করিতেছে-_তাহা অপেক্ষা! উচ্চতর বিষয়ের কখন 
চিন্তা করে না, এইরূপ ব্যক্তিগণ যদি ভারতে যাঁয়, তাহারা কি 
দেখে ?--তাহার। দেখে--চারিদিকে কেবল দারিদ্র্য, আবজ্জনা, 
কুসংস্কার, অন্ধকার--বীভৎস ভাবে তাগুব নৃত্য কবিতেছে। ইহার 
কারণ কি? কারণ,--তাহ।র! সভ্যতা বলিতে পোষাক, শিক্ষ 
ও সামাজিক শিষ্টাচার নাত্র বুঝে। পাশ্চাত্যজাতি তাহাদের 
বাহ অবস্থার উন্নতি করিতে সর্ববপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছে, ভারত 
কিন্তু অন্য পথে গিয়াছে । সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল তথায়ই 
এমন লোকের বাঁস- পাহারা মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে 
নিজদেশের সীমা ছাড়াইয়া অপর জাতিকে জয় করিতে যায় নাই, 
যাহারা কখন অপরের দ্রবো লোভ করে নাই, যাহাদের একমাব্র 
দৌষ এই যে, তাহাদের দেশের ভূমি অতি উ্ববরা আর তাহারা 
গুরুতর পরিশ্রমে ধনসঞ্চয় করিয়া অপরাপর জাতিকে ডাকিয়। 
তাহাদের সর্বস্বান্ত করিতে প্রলোভিত করিয়াছে । তাহার! 
সর্দ্ধসান্ত হইয়াছে--তাহাদিগকে অপর জাতি বর্বর বলিতেছে-_- 
ইহাতে তাহাদের ছুঃখ নাই-_ইহাতে তাহাদের পরম সন্ভোষ__ 
আর ইহার পরিবর্তে তাহারা এই জগতের নিকট সেই পরম 
পুরুষের দর্শন-বার্তী প্রচার করিতে চায়, জগতের নিকর্ট মানব- 
প্রকৃতির গুহা রহস্য উদঘাটন কাঁরিতে চায়, যে আবরণে মানবের 





মদীয় আচাধ্যদেব । ৭ 


প্রকত স্বরূপ আবৃত, তাহাকে ছিন্ন করিতে চায় ; কারণ, তাহার! 
জানে__এ সমুদয় স্বপ্ন--তাহারা জানে যে, এই জড়ের পশ্চাতে 
মানবের প্রকৃত ত্রক্ষভাব বিরাজমান-_-যাহ! কোন পাপে মলিন 
হয় না, কাম যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পাঁরে না, অগ্নি যাহাঁকে 
দগ্ধ করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, উত্তাপ শুষ্ক 
করিতে পারে না» মৃত্যু বিনাশ করিতে পারে না। আর পাশ্চাত্য- 
জ[তির চক্ষে যেমন কোন জড়বস্ত যতদুর সত্য, তাহাদের নিকট 
মানবের এই যথার্থ স্বরূপও তত্রপ সত্য । যেমন তোমরা “ছুরুরে 
হুরুরে” করিয়া কামানের মুখে লাফাইয়া পড়িতে সাহস দেখাইতে 
পার, যেমন তোমরা স্বদেশহিতৈধিতার নামে দাড়াইয়া দেশের জন্য 
প্রাণ দিতে সাহসিকতা দেখাইতে পার, তাহারাও তজ্রপ ঈশ্বরের 
নামে সাহসিকতা দেখাইতে পারে । তথায়ইঃ যখন মানব জগৎকে 
মনের কল্পনা বা স্বপ্রমাত্র বলিয়া ঘোঁধণা করে, তখন সে যাহা বিশ্বাস 
করিতেছে, সে যাহা চিন্তা করিতেছে, তাহা যে সত্য--ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য পৌঁষাক পরিচ্ছদ বিষয় সম্পত্তি সমুদয় পরিত্যাগ 
করিয়া থাকে। তথায়ই যখন মানব জীবনকে অনস্তস্বরপ বলিয়া 
জানিতে পারে, তখন নদীতীরে বসিয়া তোমরা যেমন সামান্য তৃণ- 
খণ্ডকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পার, তক্রপ শরীরটাকে অনা- 
য়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে--যেন উহ! কিছুই নয়। সেখানেই 
তাহাদের বীরত্ব-_তাহারা মৃত্যুকে পরমাত্মীয় বলিয়া আলিঙ্গন 
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করিতে প্রস্তুত হয়, কারণ, তাহারা নিশ্চিত জানে যে-_-তাহাদের 
স্বত্যু নাই। এখানেই তাহাদের শক্তি নিহিত--এই শক্তিবলেই 
শত শত বর্ষব্যাপী বৈদেশিক আক্রমণ ও অত্যাচারে তাহারা অক্ষত 
রহিয়াছে । এই জাতি এখনও জীবিত এবং এই জার্তির ভিতর 
ভীষণতম ছুঃখ-বিপদের দিনেও ধন্মবীরের অভাব হয় নাই। 
পাশ্চাত্যদেশ যেমন রাজনীতি ও বিজ্বান-বীর প্রসব করিয়াছে, 
এশিয়াও তত্রপ ধন্বীর প্রসব করিয়াছেন । বর্তমান (উনবিংশ) 
শতাব্দীর প্রারন্তে, যখন ভারতে পাশ্চাত্যভাব প্রবেশ করিতে 
আরম্ভ করে, যখন পাশ্চাত্য দিখিজয়িগণ তরবারিহত্তে খধির 
বংশধরগণের নিকট প্রমাণ করিতে আসে যে-_-তাহার৷ বর্বর, 
্বপ্রমুগ্ধ জাতিমাত্র, তাহাদের ধন্্ম কেবল পৌরাণিক গল্পমাত্র আর 
উীম্বর, আত্মা ও অন্য যাহ। কিছু পাইবার জন্য তাহারা এতাদন 
চেষ্টা করিতেছিল, কেবল অর্থশূন্য শব্দমাত্র আর এই সহজ সহজ 
বর্ষ ধরিয়া এই জাতি ক্রমাগত যে ত্যাগবৈরাগ্যের অভ্যাস করিয়া 
আসিয়াছে, এ সমুদয়ই বৃথা, তখন বিশ্ববিষ্ভালয়ের যুবকগণের 
মধ্যে এই প্রশ্ন বিচারিত হইতে লাগিল যে তবে কি এত 
দিন পর্য্যস্ত এই সমগ্র জাতীয় জীবন যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, 
ইহার একেবারেই সার্থকতা নাই, তবে কি আবার তাহাদিগকে 
পাশ্চাত্যপ্রণালী অনুসারে নৃতনভাবে জীবন গঠনৎ করিতে 
হইবে, তবে কি প্রাচীন পু'থিগাঁটা সব ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, 
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দর্নিগ্রন্থগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, তাহাদের ধর্ম্মীচার্ধ্য- 
গণকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে 
হইবে ? 

তরবারি ও বন্দুকের সাহায্যে নিজ ধন্ম্নের সত্যতা প্রমাণ 
করিতে সমর্থ বিজেত পাশ্চাত্যজাতি যে বলিতেছেন, তোমাদের 
পুরাতন যাহা! কিছু আছে, সবই কুসংস্কার, সবই পৌন্তুলিকতা 
পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে পরিচালিত নৃতন বিষ্ভালয়সমূহে 
শিক্ষিত বালকগণ অতি বাল্যকাল হইতেই এই সকল ভাবে অভ্যস্ত 
হইল, শ্ৃতরাং তাহাদের ভিতর যে সন্দেহের আবির্ভাব হইবে, 
ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া 
প্রকৃতভাবে সত্যানুসন্ধান না হইয়! দ্ীড়াইল এই যে, পাশ্চাত্যের 
যাহা বলে, তাহাই সত্য । পুরোহিতকুলের উচ্ছেদ সাধন করিতে 
হইবে, বেদরাশি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে কেন না, পাশ্চাত্যেরা 
একথা বলিতেছে। এইরূপ সন্দেহ ও অস্থিরতার ভাব হইতেই 
ভারতে তথা-কথিত সংস্কারের তরঙ্গ উঠিল । 

যদি তুমি প্রকৃত সংস্কারক হইতে চাও, তবে তোমার তিনটা 
জিনিষ থাকা চাইই চাই। প্রথমতঃ, হদয়বন্ত। । তোমার ভাই- 
দের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাদিয়াছে ? জগতে 
এত ছুঃখকট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে, ইহা কি. 
তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানু- 
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কে ভাই বলিয়া যথার্থই কি তোমার অনুভব হয় £ তোমার 
সমগ্র অস্তিত্বটাই কি এভাবে পুর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ? উহা 
কি তোমার রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তোমার শিরায় 
শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? উহা কি তোমার প্রত্র্ক আয়ুর 
ভিতর, শিরার ভিতর দিরা প্রবাহিত হইতেছে ? তুমি কি 
এই সহানুভূতির ভাবে পুর্ণ হইয়াছ ? যদি ইহ' হইয়া থাকে, 
তবে বুঝিতে হইবে, ভূমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। 
তারপর চাই কৃতকম্মতা-_বল দেখি--তুমি দেশের কল্যাণের কোন 
নির্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি ?-_জাতীয় ব্যাধির কোনরূপ 
ষধধ আবিষ্কার করিয়াছ কি? হইতে পারে--প্রাচীন ভাবগুলি 
কুসংস্কারপুর্ণ, কিন্তু এ সকল কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য 
সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের মধ্যে স্ুব্ণথণ্ড সমূহ রহি- 
য়াছে। এমন কোন উপায় কি আবিষ্কার করিয়াছ, যাহাতে খাদ 
বাদ দিয়া খাঁটি সোণাটুকু মাত্র লওয়া যাইতে পারে ? যদি তাহাঁও 
করিয়। থাক, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র 
পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটা জিনিষের প্রয়েজন--প্রাণপণ 
অধ্যবসায় । তুমি যে দেশের কল্যাণ করিতে যাঁইতেছ, বল 
দেখি তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিত করিয়। কি 
বলিতে পার ষে, কাঞ্চন, মান্যশ বা প্রভুত্বের বাসনা তোমার 
এই দেশের হিতাকাঙক্ষার পশ্চাতে নাই ? তুমি কি নিশ্চিত করিয়! 
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বলিতে পার, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
করে, তথাপি তোঁমার আদর্শকে দৃটভাবে ধরিয়া কায করিয়া 
যাইতে পার ? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার, ভূমি কি 
চাও তাহা জান আর তোমার জীবন পধ্যস্ত বিপন্ন হইলেও 
তোমার কর্তব্য এবং সেই কর্তব্যমাত্র সাধন করিয়া যাইতে 
পার ? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার যে, যতদিন 
জীবন থাঁকিবে, যতদিন হৃদয়ের গতি সম্পূর্ণরূপে অবরুহ্ধ ন! হইবে, 
ততদিন অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া তোমার উদ্দেশ্যসাধনে লাগিয়া 
থাকিবে ? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে, তবেই তুমি 
প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ শিক্ষক, তবেই তুমি মানব- 
জাতির পক্ষে মহামঙ্গল্বরূপ ৷ কিন্তু লোকে বড়ই ব্যস্তবাগীশ, 
বড়ই সঙ্থীর্ণদৃষ্টি। তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধের্য নাই, 
তাহার প্রকৃত দর্শনের শক্তি নাই। সে লোকের উপর প্রভুত্ব 
করিতে চায়--সে এখনি ফল দেখিতে চায়। তাহার কারণ 
কি? কারণ এই,_এই ফল সে নিজেই ভোগ করিতে চায়, 
প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য তাহার বড় ভাবনা নাই। সে কর্তব্যের 
জন্যই কর্তব্য চাহে না। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন--- 
কন্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
»-কম্নেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই অধিকার নাই। 
কফলকামনা কর কেন? আমাদের কেবল কর্তব্য করিয়া 
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যাইতে হইবে । ফল যাহা হইবার, হইতে দাও । কিন্ত্ব মানুষের 
সহিষুণতা নাই--এইরূপ ব্যস্তবাগীশ বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র ফলভোগ 
করিবে বলিয়া সে যাহা হউক একটা মতলব লইয়া তাহাতেই 
লাগিয়া যায়। জগতের অধিকাংশ সংস্কারককেই এ শ্রেণীর 
অন্তভূক্ত করিতে পারা যায়। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে এই সংস্করের জন্য বিজাতীয় 
আগ্রহ আমসিল। মনে হইল, যেন জড়বাদের তরঙ্গ ভারতকে 
আক্রমণ করিয়া খধিদিগের উপদেশ ভাসাইয়া দ্িবে। কিন্তু 
এই জাতি এইরূপ সহস্র পহত্ম বিপ্লব-তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়া 
আসিয়াছে। তাহাদের সহিত তুলনায় এ তরঙ্গের বেগ অল্প 
ছিল। শত শত বর্ষ ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া এই দেশকে 
ব্যায় ভাসাইয়। দিয়াছে, সম্মুখে যাহ! পাইয়াছে,তাহাকেই ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়া দিয়াছে তরবারি ঝলসিয়াছে এবং “আল্লার জয়” রবে 
ভারতগগন বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু পরে যখন বন্যা থামিল, দেখা 
গেল- জাতীয় আদর্শসমুহ অপরিবস্তিত রহিয়াছে । 

ভারতীয় জাতি নষ্ট হুইবার নহে। উহা স্ত্যুকে উপহাস 
করিয়া নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে এবং ততদিন থাকিবে, 
যতদিন উহার জাতীয় ভিত্তিম্বরূপ ধন্মভাব থাকিবে, যতদিন ন! 
ভারতের লোক ধর্মকে ছাড়িয়া বিষয়-স্খে উন্মত্ত হইবে । ভিক্ষুক 
ও দরিদ্র হয়ত তাহার! চিরকাল থাকিবে, ময়লা ও মলিনতার মধ্যে 
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হয়ত তাহাদিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে, কিন্ত্রু তাহার। যেন 
তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে, তাহারা যে খধিদের বংশধর, 
একথা যেন ভুলিয়া না যায়। যেমন পাশ্চাত্যদেশে একটা মুটে 
মজুর পথ্যুন্ত মধ্যযুগের কোন দন্থ্য ব্যারণের বংশধররূপে আপনাকে 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ সম্রাট 
পধ্যন্ত অরণ্যবাসী, বল্ষলপরিহিত, আরণ্যফলমূলভোজী, ব্রহ্মধ্যান- 
পরায়ণ, অকিঞ্চন খধিগণের বংশধররূপে আপনাকে প্রমাণিত 
করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরপ ব্যক্তির বংশধর হইতেই 
চাই আর যতদ্দিন পবিত্রতার উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, 
ততদিন ভারতের বিনাশ নাই। 

ভারতের চারিদিকে যখন এইরূপ নানাবিধ সংস্কীর-চেষ্টা হইতে- 
ছিল, সেই সময়ে ১৮৩৩ খুষ্টান্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গদেশের 
কোন সুদুর পল্লী গ্রামে দরিদ্র ব্রাঙ্মণকুলে একটা বালকের জন্ম হয়। 
পিতামাতা অতি নিষ্টবান্‌ সেকেলে ধরণের লোক। প্রাটীনতক্সের 
প্রকৃত নিন্টাবান্‌ ব্রাহ্মণের জীবনটা নিত্য ত্যাগ ও তপন্ঠাময় । 
তাহাকে অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তার উপর 
আবার নিষ্টাবান্‌ ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন প্রকার বিষয়কন্্ম নিষি্ধ। 
আবার যার তার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবারও যো নাই ॥ 
কল্পনা করিয়া দেখ--এরূপ জীবন কি কঠোর জীবন ! তোমরা 
অনেকবার 'ব্রাঙ্মণদের কথা ও তাহাদের পৌরোহিত্য ব্যবসার কথা! 











১৪ মর্দীয় আচাধ্যদেব | 


সা লস পপ্সস 





চে 
চার এ সি লা 


শুনিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি; তোমাদের মধ্যে কয়জন ভাবিয়া 
দেখিয়াছ, এই অদ্ভুত নরকুল কিরূপে তাহাদের প্রতিবেশিগণের 
উপর এরপ প্রভূত্ব বিস্তার করিল ? দ্রেশের সকল জাতি অপেক্ষা 
তাহারা অধিক দরিদ্র আর ত্যাগই তাহাদের শক্তি রহস্য! 
তাহারা কখন ধনের আকাঙকা করে না। জগতের মধ্যে সর্ববা- 
পেক্ষা দরিদ্র প্ুরোহিতকুল তাহারাই আর তজ্জন্যই তাহারা 
সর্বাপেক্ষা আঁধক শক্তিসম্পন্ন । তাহারা এরূপ দরিদ্রে বটে, 
তথাপি দেখিবে, যদি গ্রামে কোন দরিদ্রে ব্যক্তি আপিয়। উপস্থিত 
হয়, ত্রাহ্মণপত্ী তাহাকে গ্রাম হইতে কখন অভুক্ত চলিয়া বাইতে 
দিবে না। ভারতে মাতার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য আর যেহেতু 
তিনি মাতা-সেই হেতু তাহার কর্তব্য--সব্বশেষে আহার । 
প্রথমে তাহাকে দেখিতে হইবে, সকলে আহার পাইয়াছে, শেষে 
ভীহার পালা । সেই হেতু ভারতে জননীকে সাক্ষাৎ ভগবতী 
বলিয়া থাকে । আমরা ধে ত্রাঙ্গণার কথা বলিতেছি, আ'মর। 
ষাহার জীবনী বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার মাতা এইরূপ আদর্শ 
হিন্দুজননী ছিলেন । ভারতে যে জাতি যদ্ত উচ্চ, তাহার বাঁধা- 
বাধিও সেইরূপ অধিক । খুব নীচ জাতিরা যাহ! খুসি তাহাই 
খাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর জাতিসমুহে দেখিবে, 
আহারের নিয়মের বাঁধাবাঁধি রহিয়াছে আর উচ্চতম জ্ঞাঁতি, ভারতের 
বংশানুক্রমিক পুরোহিত জাতি ব্রাঙ্মণের জীবনে-_আমি পূর্বেই 
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সি 


বলিয়াছি, খুব বেশী বাঁধার্বাধি। পাশ্চাত্যদেশের আহার-ব্যব- 
হারের তুলনায় তাহাদের জীবনটা ক্রমাগত তপন্যাময়। কিন্তু 
তাহাদের খুব দৃঢ়তা আছে। তাহারা কোন একটা ভাব পাইলে 
তাহা চুড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে না, আর বংশানুক্রমে উহার পোষণ 
করিয়! উহা কার্যে পরিণত করে। একবার উহীাদিগকে কোন একটা 
ভংব দাও, সহজে উহা আর পরিবর্তন করিতে পারিবে না তবে 
নূতন ভাব ধারণ। করান তাহাদের পক্ষে বড় কঠিন। 
নিষ্টাবান্‌ হিন্দুরা এই কারণে অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তাহারা সম্পূর্ণ- 
রূপে নিজেদের সঙ্কীর্ণ ভাবপরিধির মধ্যে বাস করে। কিরূপে 
জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে পুঙ্থানু- 
পুত্থরূপে লিখিত আছে, তাহারা মেই সকল বিধি-নিষেধের 
সামান্য খুঁটিনাটি পর্যস্ত বজদৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে । তাহারা 
বরং উপবাস করিয়া থাকিবে, তথাপি তাহাদের স্বজাতির ক্ষু 
অবান্তর বিভাগের বহিভূতি কোন ব্যক্তির হাতে খাইবে ন|। এই- 
রূপ সক্কীর্ণ হইলেও তাহাদের একান্তিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা আছে। 
নিন্টাবান্‌ হিন্দুদের ভিতর অনেক সময় এইরূপ প্রবল বিশ্বাস ও 
ধন্মভাব দেখা যায়, কারণ, তাহাদের যে দৃঢ় ধারণ আছে যে, ইহা 
ত্য, তাহা হইতেই তাহাদের নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া! থাকে । তাহারা 
এন্সপ ,অধ্যবসায়ের সহিত যাহাতে লাগিয়া থাকে, আমর! সকলে 
উহাকে ঠিক বলিয়া মনে না করিতে পারি; কিন্তু তাহাদের মতে 


ন্‌ 
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শি সা 


উহা সত্য। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, দয়। ও দানশীলতার 
চূড়ান্ত সীমায় যাওয়া কর্তব্য । বদি কোন ব্যক্তি অপরকে সাহাষ্য 
করিতে, সেই ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজে অনশনে 
দেহত্য।'গ করে, শান্ত্র বলেন, উহা অন্যায় নহে ; বরং উহা ,ফরাই 
মানুষের কর্তব্য । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজের মৃত্যুর ভয় না 
রাখিয়! সম্পূর্ণভাবে দানব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । খাঁহারা 
ভারতীয় সাহিত্যের সহিত ন্ুপরিচিত, তাহারা এইরূপ চুড়ান্ত 
দানশীলতার দৃষটান্তম্বূপ একটা প্রাচীন মনোহর উপাখ্যানের 
কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। মহাভারতে লিখিত আছে, একটা 
অতিথিকে ভোজন করাইতে গিয়া! কিরপে একটা সমগ্র পরিবার 
অনশনে প্রাণ দিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, কারণ, এখনও 
এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে । মদীয় আচাধ্যদেবের পিতামাতার 
চরিত্র প্রায় এতজ্রপ ছিল। তীহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু 
অনেক ময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া গৃহিণী সারা- 
দিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ পিতামাতা হইতে এই 
শিশু জন্মগ্রহণ করিল--আর জন্ম হইতেই ই হাতে একটু বিশেষত্ব, 
একটু অসাধারণত্ব ছিল। জন্ম হইতেই তীহার পুর্বববৃত্তান্ত স্মরণ হইত» 
কি কারণে তিনি জগতে আপিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন, আর 
সেই উদ্দেশ্টাসিদ্ধির জন্য তাহার সমুদয় শক্তি প্রযুক্ত হইল? অল্প 
বয়সেই তাহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পাঠশালায় প্রেরিত 
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ক এনা সরি সসস্পিতা প্র পিস পলা সি পাপা 


হন। ব্রাক্ষণ-সন্তানকে পাঠশালায় যাইতেই হয়। ব্রাহ্মণের 
লেখাপড়ার কাষ ছাঁড়া অন্য কাষে অধিকার নাই । ভারতের প্রাচীন 
শিক্ষাপ্রণালী, যাহা এখনও দেশের অনেক স্থানে প্রচলিত, বিশে- 
যতঃ সন্নসীদের সংস্ষ্ট শিক্ষা-_আধুনিক প্রণালী হইতে অনেক 
পুথকৃ্‌। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রগণকে বেতন দিতে হইত 
ন৷। তীহাদের এই ধারণ! ছিল, জ্ঞান এততুর পবিভ্র বস্তু যেঃ 
কাহারও উহা বিক্রয় করা উচিত নয়। কোন মুল্য না লইয়! 
অবাধে চ্ছ্বান বিতরণ করিতে হইবে। আচাধ্যের ছাত্রগণকে 
বিনা বেতনে নিজেদের নিকট রাখিতেন, আর শুধু তাহাই নহে, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্রগণকে খাগ্-বন্ত্র প্রদান করিতেন । 
এই সকল আচার্যের ব্যয়নির্ববাহ জন্য ব্ড়লোকেরা বিবাহশ্রাঙ্ধাদি 
বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিতেন। বিশেষ 
বিশেষ দানের অধিকারী বলিয়া তাহারা বিবেচিত হইতেন এবং 
তাহাদিগকে আবার তাহাদের ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিতে 
হইত। যে বালকটার কথা আমি বলিতেছি, তীহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন । তিনি তাহার নিকট পাঠ আরঙ্ত 
করিলেন। অল্প দিন পরে তাহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, সমুদয় 
লৌকিক বিদ্ভার উদ্দেশ্য--কেবল সাংসারিক উন্নতি । ন্ুতরাং 
তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে 
জীবন লমর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন * পিতার মৃত্যুর পর 
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সংসারে প্রবল দারিদ্র্য আসিল, এই বালককে নিজের আহারের 
সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে একটা 
স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন । মন্দি- 
রের পৌরোহিত্যকর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় নিন্দনীয় বলিয় “বিবে- 
চিত হইয়া থাকে। আমাদের মন্দির তোমরা যে অর্থে চার্চ শব্দ 
ব্যবহার কর, তদ্রুপ নহে । উহারা সাধারণ উপাসনার স্থান নহে, 
কারণ, ভারতে সাঁধারণ উপাসনা বলিয়া কিছু নাই। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ধনী ব্যক্তিরা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য মন্দির করিয়া দেয় । 
বিষয়-সম্পত্তি যাহার বেশী আছে, সে এইরূপ মন্দির 
করিয়া দেয়। সেই মন্দিরে সে কোনরূপ ভগবদবতারের প্রতিম৷ 
প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভগবানের নামে উহা পৃজার জন্য উৎসর্গ 
করে। রোমান ক্যাথলিক চার্চে যেরূপ মাস (7255 ) হইয়া 
থাকে, এই সকল মন্দিরেও কতকটা তত্রপ ভাবে পুজা হয়__ 
শীস্ত হইতে মন্ত্শ্রোকাদি পাঠ হয়, প্রতিমার সম্মুখে আলো ঘুরান 
হয়, মোট কথাঃ যেমন আমরা একজন বড় লোকের সন্মান করি, 
প্রতিমার প্রতি ঠিক তদ্রুপ আচরণ করা হয়। মন্দিরে কাষ হয় 
'এই পর্য্যস্ত। যে ব্যক্তি কখন মন্দিরে যায় না, তাহা অপেক্ষা 
যে মন্দিরে যায়, মন্দিরে যাওয়ার দরুণ সে তদপেক্ষা শ্রেষ্ট বলিয়া 
বিবেচিত হয় না। বরং যে কখন মন্দিরে যাঁয় না, সেই 
অধিকতর ধান্মিক বলিয়া! বিবেচিত হয়, কারণ, ভারতে ধর্দ্দ 


প্রত্যেক ব্যক্তির নিজন্ব, আর সে নিজ বাটাতে নির্জনে সমুদয় 
উপাসনাদি নির্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি 
প্রাচীন কাল হইতে মন্দিরের পৌরোহিত্য নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া 
পরিগর্ধণুত হইয়াছে । ইহার ভিতর এই ভাব আছে যেঃ যেমন 
অর্থ লইয়া বিছ্াদান ঘণিত, ধণ্ম সম্বন্ধে একথা আরো বেশী খাটে 
--+মন্দিরের পুরোহিত বেতন লইয়া যখন কাধ্য করেঃ তখন সে 
এই সকল পবিত্র বস্তু লইয়া ব্যবস। করিতেছে বলিতে হইবে । 
অতএব যখন দারিদ্র্যের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া এই বালককে তাহার 
পক্ষে একমাত্র জীবিকার উপায়ন্বরূপ মন্দিরের পৌরোহিত্য কন্ম 
অবলম্বন করিতে হইল, তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হইল, 
কল্পন! করিয়া দেখ । 

বাঙ্গালা দেশে অনেক কবি হইয়া গিয়াছেন, তীহাদের কৃত 
শীত সাধারণ লোকের মধ্যে খুব প্রচলিত হইয়াছে । কলিকাতার 
রাস্তায় রাস্তায় এবং সকল পল্লীগ্রামে সেই সকল সঙ্গীত গীভ 
হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্সঙ্গীত আর সেই 
গুলির সার ভাব এই যে--ধন্মের অপরোক্ষানুভূতি--সম্ভবতঃ 
এই ভাবটা ভারতীয় ধর্্মসমুহের বিশেষত্ব । ভারতে ধশ্ঘম সম্বন্ধে 
এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহাতে এই ভাব নাই। মানুষকে ঈশ্বর 
সাক্ষাৎ করিতে হুইবে, তাহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, 
তীহাকে দেখিতে হইবে, তাহার সহিত কথা কহিতে হইবে । ইহাই 
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পাস সসকািসসশি পাপা পা্িতস্িস্সিীসিপাসিসপিরি 


ধশ্ম। অনেক সাধুপুরুষের উশ্বর-দর্শন-কাহিনী ভারতের সর্ববত্র 
শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ মতবাদসমুহই তাহাদের ধর্মের 
ভিত্ব। আর প্রাচীন শাস্্রগ্রন্থাদি এইরূপ আধ্যাত্বিক তত্বসঘু- 
হের সাক্ষাৎ দরষ্টা ব্যক্তিগণের লিখিত। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নজি জন্য 
এ গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, কোনরূপ যুক্তি দ্বারাই উহাদিগকে 
বুঝিবার উপায় নাই। কারণ, তীহীরা নিজেরা কতকগুলি বিষয় 
দেখিয়া তবে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আর যাহারা নিজেদিগকে 
এরূপ উচ্চভাবাপন্ন করিয়াছে, তাভারাই কেবল এ নকল তত্ব 
বুঝিতে পারিবে । তাহার! বলেন, ইহজীবনেই এরূপ প্রত্যক্ষাম্ু- 
ভূতি সম্ভব, আর সকলেরই ইহা হইতে পারে। মানবের এই শক্তি 
খুলিয়া গেলেই ধন্ম আরম্ভ হয়। সকল ধর্ম্মেরই ইহাই সার কথা, 
আর এই জন্যই আমর! দেখিতে পাই, একজনের খুব ভাল বত্তৃতা 
দিবার শক্তি আছে, তাহার যুক্তিসমূহ অকাটা, আর সে খুব উচ্চ 
উচ্চ ভাব প্রচার করিতেছে ; তথাপি সে শ্রোতা পায় না-_-আর 
একজন অতি সামান্য ব্যক্তি, নিজের মাতৃভাষাই হয় ত ভাল 
করিয়! জানে না, কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় তাহার দেশের অদ্ধেক 
লোক তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পুজা করিতেছে। ভারতে এবূপ 
হয় যে, যখন কোনরূপে লোকে জানিতে পারে যে, কোন ব্যক্তির 
এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়াছে, ধন তাহার পক্ষে আর আন্দাজের 
বিষয় নহে, ধণ্ম, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর প্রভৃতি গুরুতর বিষ 
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পম? ওল প্রজা | দাদী রি 


লইয়৷ সে আর অন্ধকারে হাতড়াইতেছে না, তখন চারিদিক হইতে 
লোকে তাহাকে দেখিতে আসে । ক্রমে লোকে তাহাকে পুজা 
করিতে আরম্ভ করে। 

*পুর্ববকথিত মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটা যুত্তি ছিল। 
এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্কে তীহার পুজা নির্বাহ 
করিতে হইত। এইরূপ করিতে করিতে এই এক ভাব আসিয়া 
তাহার মনকে অধিকার করিল যে, “এই মুক্তির ভিতর কিছু বস্তু 
আছে কি ? ইহা কি সত্য যে, জগতে এই আনন্দময়ী ম! আছেন ? 
ইহা কি সত্য যে,তিনি সত্য তাই আছেন ও এই ব্রহ্গীগুকে নিয়- 
মন করিতেছেন ? নাঃ এ সব স্বপ্রতুল্য মিথ্যা ? ধর্মের মধ্যে কিছু 
সত্য আছে কি?” সকল হিন্দু বালকের ভিতরই এই সন্দেহ 
আসিয়৷ থাকে । এই সন্দেহই আমাদের দেশের বিশেষত্ব-_আমরা 
যাহা করিতেছি, তাহা সত্য কি? কেবল মতবাদে আমাদের 
তৃপ্তি হইবে না। অথচ ঈশ্বরসম্থান্ধে যত মতবাদ এ পর্য্যস্ত হই- 
য়াছে, ভারতে সেই সমুদয়ই আছে। শাস্ত্র বা মতে আমাদিগকে 
কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারিবে না। আমাদের দেশের সহন্্র সহশ্র 
ব্যক্তির মনে এইরপ প্রত্যক্ষানুভূতির আকাঙক্ষা! জাগিয়া থাকে । 
এ কথা কি সত্য ধে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন ? যদি থাঁকেন, 
তবে আমি কি তাহাকে দেখিতে পাইতে পারি ? আঁমি কি সত্য 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম ? পাশ্চাত্যুজাত্ীয়েরা এগুলিকে কেবল কল্পনা 
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লস্ট সস পপ টা 


-_কাষের কথা নয়, মনে করিতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাই 
বিশেষ কাষের কথা। এই ভাব আশ্রয় করিয়। লোকে নিজেদের 
জীবন বিসঙ্জন করিবে । এই ভাবের জন্য প্রতি বসর সহজ 
সহ হিন্দু গৃহ পরিত্যাগ করে এবং অতিশয় কঠোর ক্লপলীতে 
অনেকে মরিয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতির মনে ইহা আকাশে ফাদ 
পাতার ম্যায় বোধ হইবে আর তাহারা যে কেন এইরূপ মত অব- 
লম্বন করে, তাহারও কারণ আমি অনায়াসে বুঝিতে পারি, তথাপি 
যদ্দিও আমি পাশ্চাত্যদেশে অনেকদিন বসবাস করিলাম, কিন্তু 
ইহাই আমার জীবনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য-_-কাষের জিনিষ 
বলিয়া মনে হয়। 

জীবনটা ত মুহূর্তের জন্য---তা তুমি রাস্তার মুটেই হও আর 
লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ুমুণ্ডবিধাতা সম্াইই হও। জীবন ত ক্ষণ- 
তঙ্গ,র--তা৷ তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালই হউক, অথব! তুমি চিরকুগ্রই 
হও । হিন্দু বলেন, এ জীবনসমস্ার একমাত্র মীমাংসা আছে-_ 
ঈশ্বরলাভ,ধন্মলাভহ এই সমস্তার একমাত্র মীমাংসা । যদি এইগুলি 
সত্য হয়, তবেই জীবনরহস্তের ব্যাখ্যা হয়, জীবনভার দুর্ববহ 
হয় না, জীবনটাকে সম্ভোগ করা সম্ভব হয়। তাহা না হইলে 
জীবনটা একটা বৃথা ভারমাত্র। ইহাই আমাদের ধারণা, কিন্তু 
শত শত যুক্তিদ্বারাও ধন্্ম ও ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায না | যুক্তি- 
বলে ধন্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া অবধারিত হইতে 


পা্পিলাসপাস্টিপাস্পিলাসটি পিপিপি শপ পট 
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পলি পা পেশি পপি শট | পাতি পিস পবন আপা 


শারে, কিন্তু এখানেই শেষ। সত্য সকলকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
করিতে হইবে, আর ধশ্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে গেলে উহাকে 
সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। ঈশ্বর আছেন, এইটা নিশ্চয় করিয়া 
বুঝিতে 'হইলে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইবে । নিজে প্রত্যক্ষ 
ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমাদের নিকট ধন্মের সত্যত৷ প্রমাণিত 
হইতে পারে না। 

বালকের হৃদয়ে এই ধারণ প্রবেশ করিল, তাহার সারা 
দিন কেবল এ ভাবনা--কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। প্রতিদিন 
তিনি কীদিয়া বলিতেন, “মা১ সত্যই কি তুমি আছ, না, 
এ সব কবিকল্পন। ? কবির। ও ভ্রান্ত জনগণই কি এই আনন্দময়ী 
জননীর কল্পনা করিয়াছেন, অথব! লত্যই কিছু আছে ?” আমরা 
পুর্বেবেই বলিয়।ছি, আমরা যে অর্থে শিক্ষা শব্দ ব্যবহার করি, তাহা 
তাহার কিছুই ছিল না; ইহাতে বরং ভালই হইয়াছিল--- 
অপরের ভাব, অপরের চিন্তা! ক্রমাগত লইয়! লইয়া তাহার 
মনের যে স্বাভাবিকত্ব ছিল, মনের যে স্বাস্থ্য ছিল, তাহা নষ্ট হুইয়া 
যায় নাই। তীহার মনের এই প্রধান চিন্তা দিন দিন বাড়িতে 
লগিল, শেষে তিনি আর কিছু ভাবিতে পারিতেন না । তিনি 
আর. নিয়মিতরূপে পুজা করিতে অক্ষম হইলেন, তিনি আর সব 
খুঁটিখাটি নিয়ম পালন করিতে অক্ষম হইলেন । সময়ে সময়ে তিনি 
প্রতিমার সম্মুখে ভোগ রাখিতে ভুলিয়া, বাইতেন, কখন কখন 
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আরতি করিতে ভুলিতেন, আবার সময়ে সময়ে সব ভুলিয়া! 
ক্রমাগত আরতি করিতেন। অবশেষে তাহার পক্ষে মন্দিরের 
নিয়মিত পৃজ! করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি উহা! পরিত্যাগ 
করিয়া মন্দিরের পার্বতী পঞ্চবটাতে গিয়া! তথায় ঝার্স করিতে 
লাগিলেন। তীহার জীবনের এই ভাগ সম্বন্ধে তিনি আমাকে 
অনেকবার বলিয়াছেন, কখন সূর্ধা উদয় হইল, কখন বা অস্ত গেল, 
তাহ! জানিতে পারিতেন না। তিনি নিজের দেহভাঁব একে- 
বারে ভুলিয়া গেলেন, আহার করিতে পারিতেন না। এই 
সময়ে তীহার জনৈক আত্মীয় তাহাকে খুব যত্তুপূর্ববক সেবা- 
শুশ্রুষা করিতেন, তিনি ই হার মুখে জোর করিয়! খাবার দিতেন-_ 
অজ্ঞাতসারে কতকটা উদরস্থ হইত। 

এইরূপে সেই বালকের দিনরাত্রি চলিয়া যাই লাগিল । দিবা- 
বসানে সন্ধ্যাকীলে যখন মন্দিরের আর্তির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শুনিতে 
পাইতেন, তাহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত, তিনি কীদিতেন 
ও বলিতেন, মা, আর এক দিন বৃথা চলিয়া গেল, এখনও তোমার 
দেখা পাইলাম না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর এক দিন 
চলিয়া গেল, আমি সত্যকে জানিতে পারিলীম না। অন্তঃ- 
করণের প্রবল যন্ত্রণায় তিনি কখন কখন মাটিতে মুখ ঘষড়াইয়। 
কাদিতেন। 

মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ *প্রবল ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। 
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সব সস লাস 


শ্যাবস্থায় এই ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, “বৎস, মনে 
কর, একট! ঘরে এক থলি মোহর রহিয়াছে, আর তার পাশের 
ঘরে একট! চোর রহিয়াছে, ভুমি কি মনে কর, সেই চোরের নিদ্রা 
হইবে ? ,তাহার নিদ্রা হইতেই পারে না। তাহার মনে ক্রমাগত 
এই উদয় হইবে যে, কি করিয়া! এ ঘরে ঢুকিয়া মোহরের খলিটা 
লইব ? তাই যদি ভয়, তবে তুমি কি মনে কর,যাহার এই দৃঢ় ধারণা 
হইয়াছে যে, এই সকল আপাত-প্রতীয়মান বস্তুর পশ্চাতে সতা 
রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, অবিনাশী একজন 
আছেন, এমন একজন আছেন, যিনি অন্ত আনন্দস্বরূপ, যে 
আনন্দের সহিত তুলনা করিলে ইন্ড্রিয-স্থখ সব ছেলেখেলা 
বলিয়া বোধ হয়, সেকি তাহাকে লাভ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা 
না করিয়া স্থির থাকিতে পারে ? এক মুহুর্তের জন্যও কি সে এ 
চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে ? তাহা কখনই হইতে পারে না । সে 
উহা! লাভের জন্য উন্মত্ত হইবে ।”» সেই বালকের হৃদয়ে এই 
ভগবছুম্মত্ততা প্রবেশ করিল । সে সময়ে তাহার কোন গুরু ছিল 
না, এমন কেহ ছিল না ষে, তাহার আকাঁঙ্ক্িত বস্তুর কিছু সন্ধান 
দেয়, কিন্তু সকলেই মনে করিত, তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে। 
সাধারণে ত এইরূপ বলিবেই। যদি কেহ সংসারের অসার বিষয়সমূহ 
পরিত্যাগ করে, লোকে তাহাকে উন্মুন্ত বলে, কিন্ত এইরূপ লোকই 
যথার্থ সংসারের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ট। , এইরূপ পাগলামী হইতেই 
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পপি পাটি বসল ০ল ৯ পাপা পিপিপি সপানিলাসিলিসা সিসির সস পপি পিপিপি পাপ পাস পাস 


জগছ- আলোড়নকারী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, আর ভবিষ্যতেও 
এইরূপ পাঁগ্লামী হইতেই শক্তি উদ্ভূত হইয়া! জগতকে আলোডিত 
করিবে । এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের 
পর মাস সত্যলাভের জন্য অবিশ্রাম্ত চেষ্টায় কাটিল্৮। তখন 
তিনি নানাবিধ অলৌকিক দৃশ্য, অদ্ভুত রূপ দেখিতে আরম্ত 
করিলেন,তাহার নিজ স্বরূপের রহস্ত তাহাঁর নিকট ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত 
হইতে লাঁগিল। যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে 
লাগিল। জগম্মাতা নিজেই গুরু হইয়া এই বালককে তাহার অন্বেষিত 
সত্যপ্রাপ্তির সাধনে দীক্ষিত করিলেন । এই সময়ে সেই স্থানে 
পরমা স্তুন্দরী, পরম। বিছুধী এক মহিলা আসিলেন। শেধাবস্থায় 
এই মহাত্মা তাহার সম্বন্ধে বলিতেন ষে, বিছ্ধী বলিলে উহাকে 
ছোট করা হয়--তিনি বিদ্যা মুর্তিমতী। যেন সাক্ষাৎ দেবী 
সরস্বতী মানবাকার ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। এই মহিলার 
বিদ্যাবত্তার বিষয় আলোচনা করিলেও তোমর! ভারতবর্ধীয়দিগের 
বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবে । সাধারণতঃ হিন্দুরমণীগণ যেক্প 
অজ্ঞ্ঞানান্ধকারে বাস করে এবং পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে স্বাধীনতার 
অভাব বলে, তাহার মধ্যেও এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্বিকভাবসম্পন্ন 
রমণীগ্ন অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল। তিনি একজন সন্ন্য।সিনী ছিলেন--. 
কারণ, ভারতে শ্ত্রীলোকেরাও বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ও 
বিবাহ না করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় জীবন সমর্পণ করে। তিনি এই 
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মন্দিরে আসিয়াই এই বালকের কথা! শুনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। ইহার নিকট হইতেই তিনি প্রথম সহায়তা পাইলেন । 
তিনি একেবারেই তীহার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়৷ বলিলেন, 
“বতস্,* (তোমার ন্যায় যাহার উন্মাদ আসিয়াছে, সে ধন্য 
সমগ্র ব্রহ্মীণ্ুই পাগল--কেহ ধনের জন্য, কেহ স্থখের জন্য, 
কেহ নামের জন্য, কেহ বা অন্য কিছুর জন্য পাঁগল। সেই 
ব্যক্তিই ধন্য, যে ঈশ্বরের জন্য পাগল। এইরূপ ব্যক্তি বড়ই 
অল্প), এই মহিলা বালকটার নিকট অনেক বর্ষ ধরিয়া থাকিয়া 
তাহাকে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীর সাধন শিখাইতে লাগিলেন, 
নানাপ্রকারের যোগসাধন শিখাইলেন এবং যেন এই বেগবততী 
ধশ্ম-ক্রোতম্বতীর গতিকে নিয়মিত ও প্রণালীবহ্ধ করিলেন। 

কিছুদিন পরে তথায় একজন সন্ন্যাসী আসিলেন--তিনি এক 
জন পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি মায়াবাদী ছিলেন । তিনি 
বিশ্বাস করিতেন, জগতের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই আর তিনি 
ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গুহে বাস করিতেন না, রৌন্র ঝড় 
বর্ষা সকল সময়েই তিনি বাহিরে থাকিতেন। তিনি ইহাকে 
বেদান্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শীঘ্বই দেখিয়া 
আশ্চর্য হইলেন যে, শিষ্য গুরু অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। 
তিনি কয়েকমাস ধরিয়া তীহার নিকট থাকিয়া তীহাকে সন্ন্যাস 
দীক্ষা দিয় চলিয়! গেলেন। 
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মন্দিরের পুজারী অবস্থায় যখন তাহার অদ্ভুত পুজাপ্রণালী 
দেখিয়া লোকে তাহার একটু মাথার গোল হইয়াছে স্থির করিয়া- 
ছিল, তখন তাহার আত্মীয়ের তাহাকে দেশে লইয়া! গিয়। 
একটা অল্পবয়স্ক বালিকার সহিত বিবাহ দিল--মনে* 'করিল, 
ইহাতেই তাহার চিত্তের গতি ফিরিয়া যাইবে, মাথার গোল আর 
থাকিবে না। কিন্তু আমরা পুর্বেবেই দেখিয়াছি, তিনি ফিরিয়া! 
আসিয়৷ ভগবানকে লইয়া! আরো মাতিলেন। অবশ্য তাহার 
যেরূপ বিবাহ হইল, উহাকে ঠিক বিবাহ নাম দেওয়া যায় না। 
বখন স্ত্রী একটু বড় হয়, তখনই প্রকৃত বিবাহ হইয়া থাকে আর 
এই সময়ে স্বামীর খ্রশুরা লয়ে গিয়া স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া আসাই 
প্রথা । এক্ষেত্রে কিন্তু স্বামী একেবারেই ভুলিয়াই গিয়াছিলেন 
যে, তাহার স্ত্রী আছে। স্থুদূর পল্লীতে থাকিয়া বালিকাটা 
শুনিয়ছিলেন যে, তাহার স্বামী ধশ্মোম্মাদ হইয়া গিয়াছেন, এমন 
কি, অনেকে তাহাকে পাগল বলিয়াই বিবেচনা করিতেছেন 
তিনি স্থির করিলেন, এ কথার সত্যতা জানিতে হইবে--তাই তিনি 
বাহির হইয়া তাহার স্বামী যথায় আছেন, পদব্রজে তথায় যাইলেন। 
অবশেষে যখন তিনি স্বামীর সম্মুখে গিয়া দীড়াইলেন, তখন 
তিনি তাহাকে ত্যাগ করিলেন না। যদিও ভারছে নরনারী 
যে কেহ ধশ্মজীবন অবলম্বন করে, তাহারই আর কাহারও সহিত 
কোন বাধ্যবাধ্যকতা৷ থাকে না) তথাপি ইনি স্ত্রীকে দূর করিয়। 


সপস্পপাসপিপরীসসপসটিসসীস লাস্ট সস সপ পাটি পাপী 
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সস পানর পাস পপ সস 


ন। দিয়া ইহার পর্দতলে পতিত হইলেন ও বলিলেন, “আমি 
জানিয়াছি, সকল রমণীই মামার জননী, তবে আমি, এখন তুমি 
যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি ।* 

এই *মৃহিলা বিশুঙ্বস্বভাবা ও অতিশয় উচ্চাশয়৷ ছিলেন। 
তিনি তাহার স্বামীর মনোভাব সব বুৰিয়া তাহার কাধ্যে সহান্ু- 
ভূতি করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি কালবিলম্ম না করিয়া 
তাহাকে বলিলেন, “আমার আপনাকে জোর করিয়া সংসারী 
করিবার ইচ্ছা! নাই, আমি কেবল আপনার নিকট থাকিয়। 
আপনার সেবা করিতে ও আপনার নিকট সাধন-ভজন শিখিতে 
চাই।” তিনি তাহার একজন প্রধান অনুগত শিঙ্যা হইলেন-_- 
তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি-পুজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে 
তাহার শ্রীর অনুমতি পাইয়া তাহার শেধ বাঁধ। অপসারিত হইল-_ 
তখন তিনি স্বাধীন হইয়! নিজ কুচি অনুষায়ী মার্গে বিচরণ করিতে 
সক্ষম হইলেন। 

তারপর ইহার অন্তরে প্রবল পিপাসা হইল যে, বিভিন্ন 
ধম্মপ্রণালীতে কি সত্য আছে, তাহা জানিবেন। এ পর্য্স্ত তিনি 
নিজের ধন্ম ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না। এক্ষণে 
তাহার বাসনা হইল, অন্যান্য ধশ্ন কিরূপ তাহা জানিবেন ॥ 
অতএর্ব তিনি অন্যান্য ধশ্মের গুরু খুজিতে লাগিলেন। গুরু 
বলিতে ভারতে আমরা কি বুঝি, এটা স্ব্বদ! স্মরণ রাখিতে 
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হইবে। গুরু বলিতে শুধু কেতাবকীট বুঝায় না-ধিনি 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সাক্ষাৎ সত্যকে জানিয়া- 
ছেন--অপর কাহারও নিকট শুনিয়া নহে। তিনি জনৈক 
মুসলমান সাধু পাইয়া তীহার প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অনুসারে 
সাধন করিতে লাঁগিলেন। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, 
তিনি যে অবস্থায় পৌছিয়াছেন, এই সকল সাধনপ্রণালীর অমু- 
নও ঠিক সেই অবস্থায় পৌছাইয়া দেয়। তিনি বীশুত্রীষ্টের 
সত্যধন্মের অনুসরণ করিয়াও সেই একই ফললাভ করিলেন । 
তিনি যে কোন সম্প্রাদায় সম্মুখে পাইলেন, তাহাঁদেরই নিকট গিয়া 
তাহাদের সাঁধনপ্রণালী লইয়া সাধন করিলেন, আর তিনি যে 
কৌন সাধন করিতেন, সর্ধবাস্তঃকরণে তাহার অনুষ্টান করিতেন। 
তাহাকে সেই সেই সম্প্রদায়ের গুরুরা যেরূপ যেরূপ করিতে বলি- 
তেন, তিনি তাহার যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন, আর সকল ক্ষেত্রেই 
তিনি একই প্রকার ফললাভ করিতেন। এইরূপে নিজে 
প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রত্যেক 
ধর্মেরই একই উদ্দেশ্ব---সকলেই সেই একই জিনিষ শিক্ষা 
দিতেছে--প্রভেদ প্রধানতঃ সাধনপ্রণালীতে, আরো অধিক 
প্রভেদ ভাষার । ভিতরে সকল সম্প্রদায় ও সকল ধণ্মেরই সেই 
এক উদ্দেশ্য । 


তারপর তাহার দৃট 'ধারণা হইল, সিহ্ধিলাভ করিতে হইলে 
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৮০০ 


একেবারে লিঙ্গজ্ঞান-বিবঞ্জিত হওয়া প্রয়োজন ; কারণ, আত্মার 
কোন লিঙ্গ নাই, আত্মা পুরুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন। লিঙ্গভেদ 
কেবল দেহেই বিদ্যমান আর যিনি সেই আত্মাকে লাভ করিতে ইচ্ছা 
করেন, *তীহার লিঙ্গভেদ থাকিলে চলিবে না। তিনি নিজে 
পুরুধদেহধারী ছিলেন--এক্ষণে তিনি সকল প্রকারে এই স্ত্রীভাব 
আনিবার চেষ্টা! করিতে লাগিলেন । তিনি নিজেকে রমণী বলিয়া 
ভাবিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ করিলেন, স্ত্রীলোকের 
হ্যায় কথাবাত্তী কহিতেন, পুরুষের ভাব সব ছাড়িয়া দ্রিলেন, রমণী- 
মণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন--এইরূপে অনেক বর্ষ 
ধরিয়! সাধন করিতে করিতে তাহার মন পরিবপ্তিত হইয়া গেল, 
তিনি লিঙগজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গেলেন--তাহার নিকট 
জীবনটা সম্পূর্ণরূপে ব্দলাইয়া গেল। 
আমরা পাশ্চাত্য প্রদেশে নারীপুজার কথা শুনিয়৷ থাকি, কিন্তু 
সাধারণতঃ এই পুজা নারীর সৌন্দর্ধ্য ও যৌবনের পুঁজ ৷ ইনি 
কিন্তু নারীপুজা বলিতে বুঝিতেন, সকল নারীই দেই আনন্দময়ী মা 
ব্যতীত অন্য কিছু নহেন--তাহারই পুজা । আমি নিজে দেখিয়াছি, 
সমাজ যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, তিনি এর্‌প স্্রীলোকদের সম্মুখে 
করযোড়ে দীড়াইয়৷ রহিয়াছেন, শেষে কীদিতে কীদিতে তাহাদের 
পদ্রতলে* পতিত হইয়া বলিতেছেন, “মা, একরূপে তুমি রাস্তায় 
দাড়াইফ রহিরাছ, আর একরপে তুর্মম সুম্গ্র জগৎ হইয়াছ। আমি 


৩ 
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সপ শিাসসপিরসিি 


তোমাকে প্রণাম করি) মা, আমি তোমাকে প্রণাম করি।” ভাবিয়। 
দেখ, সেই জীবন কিরূপ ধন্য, যাহা হইতে সর্বববিধ পশুভাব চলিয়া 
গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছেন, 
ষাহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, 
কেবল সেই আনন্দময়ী ভগবতী জগছ্াত্রীর মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত 
হইতেছে । ইহাই আমাদের প্রয়োজন । তোমরা! কি বলিতে চাও, 
রমণীর মধ্যে যে ঈশ্রত্ব রহিয়াছে, তাহাকে ঠকাইতে পার! বায় ? 
তাহা কখন হয় নাই, হইতেও পারে না । উহা সর্বদাই আত্মপ্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করিতেছে । উহা অব্যর্থভাবেই সমুদয় জুয়াচুরি 
কপটতা ধরিয়া ফেলে, উহা অভ্রাস্তভাবে সত্যের তেজ, আধ্যা- 
ত্িকতার আলোক ও পবিত্রতার শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে । 
যদি প্রকৃত ধণ্নলাভ করিতে হয়ঃ তবে এইরূপ পবিস্রত 
অত্যাবশ্যক । 

এই ব্যক্তির জীবনে এইরূপ কঠোর, সর্ববদোষ-বিরহিত 
পবিত্রতা আসিল। আমাদের জীবনে যে সকল প্রতিদ্বন্দী ভাবের 
সহিত সংঘর্ষ রহিয়াছে, তাহার পক্ষে তাহা আর রহিল না । তিনি 
অতি কষ্টে ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিয়া মানবজাতিকে দিবার জন্য প্রস্তুত 
হইলেন--তখন তাহার কাধ্য আরম্ভ হইল। তীহার প্রচারকার্ধ্য 
ও উপদেশদান আশ্চধ্য ধরণের । আমাদের দেশে আচার্যের 
খুব সম্মান, তাহাকে 'স্ক্ষা ঈশ্বরজ্ঞীন করা হয়। জাচাধ্যকে 
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শাপলার পিসির সস রী সপাস্ পশীস আস পিস্পিশিসপাশিসসি পিসি শী পি শসা পাপ সপ শি পাসিশশীক্পরিসসি পাটি লাস্পিেস পাম্পি 
পস্ছত শীপিস্পিিপসিপা পিসি 


থেরূপ সন্মান করা হয়, পিতামাতাকেও আমরা সেরূপ সম্মান 
করি না। পিতামাতা হইতে আমরা দেহ পাইয়াছি, কিন্তু আচার্য 
আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। আমরা তাহার সন্তান, 
তাহার মানসপুত্র। কোন অসাধারণ আচার্য্ের অভ্যুদয় হইলে 
সকল হিন্ধুই তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আইসে, লোকে 
ভাহ!কে ঘেরিয়া তাহার নিকট ভিড় করিয়া বসিয়া থাকে। 
কিন্তু এই আচাধ্যবরের, লোকে তাহাকে সম্মান করিল কি 
না, এ বিষয়ে কোন খেয়ালই ছিল না তিনি যে একজন আচার্য- 
শ্রেষ্ট, তাহা/ তিনি নিজেই জানিতেন নাঁ-তিনি জানিতেন-_. 
মাই সব করিতেছেন, তিনি কিছুই নহেন। তিনি সর্বদাই বলি- 
তেন, যদি আমার মুখ দ্দিয়া কোন ভাল কথা বাহির হয়ঃ তাহা 
আমার মায়ের কথা-_-আমার তাহাতে কোন গৌরব নাই ।» 
তিনি তাহার নিজ গ্রচারকারধ্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ 
করিতেন এবং মৃত্যুর দিন পধ্যন্তু এ ধারণা ত্যাগ করেন নাহ। 
ইনি কাহাকেও ডাঁকিতে যাইতেন না। তাহার এই মুলমন্ত্ 
ছিল-_ প্রথমে চরিত্র গঠন কর-_-প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব উপার্জন 
কর--ফল আপনি আসিবে । তাহার প্রিয় দৃষ্টান্ত এই ছিল-_ 
“খন কমল প্রস্ফ,টিত হয়, তখন ভ্রমরগণ আপনাপনিই মধু খুঁজিতে 
আসিয়াখ্থাকে। এইরূপে খন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন 
শত শ্লোক ভোমার নিকট শিক্ষা! লইতে আসিবে ।” এইট 
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পার্স পার এস পা সপ 


জীবনের এক মহা শিক্ষা । মদীয় আচাধ্যদেব আমাকে শত শত বার 
ইহা শিখাইয়াছেন, তথাপি আমি প্রায়ই ইহা ভুলিয়া যাই। খুব 
কম লোকেই চিন্তার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারে । যদি কোন 
ব্যক্তি গুহায় বসিয়! উহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া ষথার্মঘ একটা 
মাত্রও মহ চিন্তা করিয়|! মরিতে পারে, সেই চিন্তা সেই গুহার 
প্রাটীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে 
সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে এ ভাব সংক্রামিত হইবে । চিস্তার 
এইরূপ অন্তুত শক্তি। অতএব তোমার ভাব অপরকে দিবার 
জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রথমে দিবার মত কিছু সঞ্চয় কর । তিনিই 
প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, ধাহার কিছু দিবার আছে ; কারণ, শিক্ষা 
গ্রাদীন বলিতে কেবল বচন বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান 
নহে ; শিক্ষাপ্রদান অর্থে ভাব-সঞ্চার। যেমন আমি তোমাকে একটা 
ফুল দিতে পারি, তক্ধপ ধর্ম দেওয়া যাইতে পারে । ইহা কবিত্বের 
ভাষায় বলিতেছি না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য । ভারতে এই ভাব 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিষ্ভমান, আর পাশ্চাত্য প্রদেশে যে 
«প্রেরিতগণে্র গুরুশিষ্যপরম্পরা” (419569110 95006395101) ) 
মত প্রচলিত আছে, তাহাতেই ইহার দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়। 
অতএব প্রথমে চরিত্র গঠন কর-_-এইটাই তোমার প্রথম কর্তব্য । 
আগে নিজে সত্য কি তাহা জান, পরে অনেকে তোমার নিকট 
শিখিবে, তাহারা সব. তোম'র নিকট আসিবে। মদীম্ভু'আচার্ধ্য- 
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পলি সনি 


দেবের ইহাই ভাব ছিল--তিনি কাহ।রও সমালোচনা করিতেন না । 

বৎসর বৎসর ধরিয়া আমি এই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছিঃ 
কিন্তু তাহার জিহবা! কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ 
করিয়াছে, শুনি নাই। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই তীহার সমান 
সহানুভূতি ছিল। তিনি উহাদের মধ্যে সামগ্রস্য দেখিয়াছিলেন ॥ 
মানুষ হয় জ্ঞনপ্রবণ, না হয় ভক্তিপ্রবণ, না হয় যোগপ্রবণ, 
না হয় কন্পপ্রবণ হইয়া থাকে। বিভিন্ন ধন্মসমুহে এই সকল 
বিভিন্ন ভাবসমুহের কোন না কোনটার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। 
তথাপি এক ব্যক্তিতে এই চারিটা ভাবের বিকাশই সম্ভব এবং 
ভবিষ্যৎ মানব ইহা! করিতে সমর্থ হইবে । ইহাই তীহার ধারণা 
ছিল। তিনি কাহারও দোষ দেখিতেন না, সকলের মধ্যে ভালই 
দ্েখিতেন। একদিন আমার বেশ স্মরণ আছে, কোন ব্যক্তি 
ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছিলেন---এই সম্প্রদায়ের 
আচার অনুষ্ঠানাদি নীতিবিগহিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । 
তিনি কিন্তু তাহাদেরও নিন্দ। করিতে প্রস্তুত নহেন--তিনি স্থির- 
ভাবে কেবলমাত্র বলিলেন_-কেউ বা সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে 
ঢোকে, কেউ বা আবার পাইখানার দোর দিয়ে ঢুকৃতে পারে । এই- 
রূপে; ইহাদের মধ্যেও ভাল লোক থাকিতে পারে। আমাদের 
নিন্দ। কর। উচিত নয়। তীহার দৃষ্টি কুসংস্কারশৃন্য নিণ্মল হইয়। 
গিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রনায়ের ব্বিন্ধ ভাব, তাহাদের মুলতন্থ 
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তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিজ অন্তরের 
মধ্যে এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র করিয়া সামগ্তম্য করিতে 
পারিতেন। 

সহ সহস্র ব্যক্তি এই অপুর্ব মানুষকে দেখিতে, তাহার 
সরল গ্রাম্য ভাবায় উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তিনি 
যাহা বলিতেন, তাহার প্রত্যেক কথাতেই একটা শক্তি মাখান 
খাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দুর করিয়া দ্িত। 
কথায় কিছু নাই, ভাষাতেও কিছু নাই; যে ব্যক্তি সেই কথা 
বলিতেছে তাহার সত্ব! তিনি যাহা বলেন তাহাতে জড়াইয়া থাকে, 
তাই কথায় জোর হয়। আমরা সকলেই সময়ে সময়ে ইহা অনুভব 
করিয়া থাকি। আমরা খুব বড় বড় বক্তা শুনিয়া থাকি, উত্তম 
সুযুক্তিপুর্ণ প্রস্তাব সকল শুনিয়া থাকি, তার পর বাড়ী গিয়। সব 
ভুলিয়া যাই। আবার অন্য সময়ে হয়ত অতি সরল ভাষায় ছুই 
চারিটী কথা শুনিলাম--সেগুলি আমাদের প্রাণে এমন লাগিল 
যে, স'রা জীবনের জন্য সেই কথাগুলি আমাদের হদয়ে গাথিয়া 
গেল, আমাদের অঙ্গীভূত হইয়! গেল, স্থায়ী ফল প্রসব করিল। 
যে ব্যক্তি তাহার কথাগুলিতে নিজের সত্তা, নিজের জীবন প্রদান 
করিতে পারেন, তাহারই কথার ফল হয়, কিন্তু তীহাঁর মহাঁশক্তি- 
সম্পন্ন হওয়। আবশ্যক । সর্বপ্রকার শিক্ষার অর্থই আদানগ্রদান-_ 
ঘআচাধ্য দিবেনঃ শিষ্য গ্রহণ কুরিবেন। কিন্তু আচাধ্যের কিছু 
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দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্েরও গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত 
হওয়া চাই। 

এই ব্যক্তি ভারতের রাজধানী, আমাদের দেশের শিক্ষার 
প্রধান কেন্দ্র-_-যেখান হইতে প্রতি বসর শত শত সন্দেহবাদী 
ও জড়বাদীর সৃষ্টি হইতেছিল--৫সই কলিকাতীর নিকট বাস 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধিধারী, 
অনেক সন্দেহবাদী, অনেক নাস্তিক তাহার নিকট আসিয়া তাহার 
কথা শুনিতেন। আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়! তীহার উপদেশ 
শুনিতে গেলাম । তাহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বৌধ 
হুইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। তিনি অতি সরল ভাষায় 
কথ! কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি একজন বড় ধা 
চাধ্য কিরূপে হইতে পারে ? আমি তাহার নিকটে গিয়া সারা 
জীবন ধরিয়। অপরকে যাহা জিজ্ঞাস! করিতেছিলাম,. তাহাই 
জিজ্ঞাসা করিলাম-_“মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস কয়েন $ 
তিনি উত্তর দিলেন_-“হই৮ | দমহাশয়, আপনি কি তাহার 
অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন ?”৮ “ই1৮। “কি প্রমাণ 1 
“আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাহাকেও 
ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজদ্বল- 
তররূপে দেখিতেছি।” আমি 'একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই 
প্রথম আমি এমন লোক দেখিলাম, কিনি সাহস করিয়া বলিতে 
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পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধন্ম সত্য--উহা অনুভব 
কর! যাইতে পারে--আমরা এই জগণ্ড যেমন প্রত্যক্ষ করিতে 
পারি, তাহা! অপেক্ষা অনন্তগুণ স্প্টতররূপে প্রত্যক্ষ, করা 
যাইতে পারে। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট 
আসিতে লাগিলাম---আর ধন্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা 
বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে 
একটা সমগ্র জীবন পরিবস্তিত হইতে পারে। আমি বুদ্ধ, 
শ্রী, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষগণের বিষয় 
পাঠ করিয়াছিলাম--তীহারা উঠিয়া বলিলেন-_-নুস্থ হও আর 
সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। আমি এখন দেখিল।ম, ইহা 
সত্য আর যখন আমি এই বাক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল 
সন্দেহ ভাসিয়া! গেল। ধণ্মদান সম্ভব, আর মদীর আচাধ্যদেৰ 
বলিতেন, “জগতের অন্যান্য জিনিষ যেমন দেওয়া নেওয়া 
যায় ধন্ম তদরপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া নেওয়। 
যাইতে পারে ।” অতএব আগে ধাম্মিক হও, দিবার মত কিছু 
অর্জন কর, তার পর জগতের সম্মুখে দড়াইয়া৷ উহা! দাও 
গিয়া । ধন্ম বাক্যাড়ম্বর !নহে অথবা মতবদবিশেষ নহে 
অথব। সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদীয়ে বা সমাজে ধর্ম থাকিতে 
পারে না। ধন্ম--আত্মার সহিত পরমাত্মার সন্বন্ধ লইয়া । 
উহ! লইয়া সমাজ কি'ক্ইর্বে? এরূপ সমাজ করিলে ধর্ম 





শট তাস পসসিপরসসসিচ 


মদীয় আচার্য্যদেব। ৩৯ 
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স্যবসাদারিতে পরিণত হয় আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি 
ঢোকে, সেখানেই ধন্মের লোপ। মন্দির বা চার্চ নিম্দাণ 
অথব! সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধন্ম হয় না। অথব! 
কোন গ্রন্থে বা বচনে বা বক্ত-তায় বা সঙ্ে ধন্ম নাই। ধন্মের 
মোট কথা--অপরোক্ষানুভূতি। আর আমর! সকলেই প্রত্য- 
ক্ষই দেখিতেছি, আমর! যতক্ষণ না নিজেরা সত্যকে জানিতেছি, 
ততক্ষণ কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক 
করি না কেন, আমরা যতই শুনি না কেন, কেবল একটা জিনি* 
যেই আমাদের সন্তোষ হইতে পারে--তাহা এই--আমাদের 
নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি আর এই প্রত্ক্ষানুভূতি সকলের 
পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহ! লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে 
হইবে । এইরাপে ধন্ম প্রত্যক্ষানুভব করিবার প্রথম সোপান 
-ত্যাগ । যতদুর পারি, ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও 
আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ছুই কখন একত্র অবস্থান 
করিতে পারে না। “তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানকে এক সঙ্গে 
সেবা করিতে পার না।» 

মদীয় আচাধ্যবেবের নিকট আমি আর একটা বিষয় শিক্ষা 
করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ 
হয়-_-এই অদ্ভুত সত্য যে, জগতের ধণন্মপমূহ পরস্পর বিরোধী 
নহে। উহারা এক সনাতন ধশ্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক 
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অনন্ত ধণ্মু চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর 
এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে । 
অতএব আমাদিগকে সকল ধর্মকে সম্মান করিতে হইবে, 
আর যতদূর সম্ভব, সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
ধম্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন 
হয়, তাহা! নহে, পাত্র হিসাবেও উহা! বিভিন্ন ভাব ধারণ 
করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধন্ম তীব্র কর্্মশীলতারূপে প্রকা- 
শিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা 
জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। “তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক 
নহে, একথা বলা ভূল। এইটী করিতেই হইবে--এই মূল 
রহস্তটী শিখিতে হইবে-_ সত্য একও বটে, বহুও বটে, বিভিন্ন 
দিক দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমর! বিভিন্ন ভাবে দেখিতে 
পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পৌষধণ না করিয়া 
আমরা সকলের প্রতি অনস্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইব। যতদিন 
পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন 
এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাচে ঢালিয়া লইতে হইবে, 
এইটা বুঝিলে অবশ্যই আমাদের পরস্পর পরস্পরের বিভিন্নতা 
সহা করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে বহুত্বে একত্ব 
বুঝায়, ব্যবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ, কিন্তু এই সমুদয় 'ভেদের 
পশ্চাতে অনন্ত, অপরিণামী,* নিরপেক্ষ একত রহিয়াছে, প্রত্যেক 
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লাস্ট সিল তাপিসপাসি পিসি ২ 


বাক্তি সম্বন্ধেও তত্রপ। আর ব্যটি সমগ্রির ক্ষুদ্রাকারে পুনরা- 
বৃত্তিমাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনস্ত 
একত্ব বিরাজমান--আর ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে 
হুইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটা আজকালকার দিনে 
গামার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। আমি এমন এক 
দেশের যেখানে ধর্মসন্প্রদায়ের অন্ত নাই--সেখানে ছুর্ভাগ্য- 
বশতঃই হউক বাঁ সৌভাগ্যবশতঃই হউক, যে ব্যক্তি ধণ্ম লইয়! 
নাড়াচাড়া করে, সেই একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে চায়--আমি এমন 
দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন 
ধন্মসম্প্রদায়সমুহের সহিত পরিচিত। এমন কি, মন্নেরা 
€(4০:00019) % পর্য্যন্ত ভারতে ধন্মগ্রচার করিতে আসিয়াচিল। 
আন্থক সকলে । সেই ত ধন্মপ্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশাপেক্ষা 
সেখানেই ধর্মভাব অধিক বঙ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়! হিন্দু- 
দিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে নাঃ 
কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্মমপ্রচার কর, উহা যতই অদ্ভুত হউক 








১৮৩০ খুষ্টান্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জোসেফ স্মিথ নামক 
জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই সম্প্রদার স্থাপিত হয়। ইহারা বাইবেলের মধ্যে 
একটা, নৃতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহারা অলৌকিক ক্রিয়া 
করিতে পারেন বলিয়! দাবী করেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের বীতিবিরুদ্ব 
এক পত্বী সত্বেও বছুবিবাহ-প্রথার পক্ষপাতী ' 
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এসি 


না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহজ্র সহস্র লৌক তোমার অনুসরণ 
করিবে আর তোমার জীবদ্দশায় তোমার সাক্ষাৎ ভগবান রূপে 
পুজিত হইবার সম্পূর্ণ সন্তাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ 
করি, কারণ ইহাতে স্পট জান।ইয়া দিতেছে যে, ভারতে আমরা 
এই এক বস্ত্ুই চাহিয়। থাকি । হিন্দুদের মধো নানাবিধ সম্প্রদায় 
আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুলিকে আপাততঃ এত বিরুহ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে, উহাদের 
মিলিবার যেন কোন ভিত্তি খুজিয়া৷ পাওয়া যায় না। তথাপি 
তাহারা সকলেই বলিবে, উহারা ধন্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃূজুকুটিলনানাপথজুষাং। 

নুণামেকো গম্যত্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব। 

“যেমন বিভিন্ন নদীসমুহ বিভিন্ন পর্ববতসমূহে উৎপন্ন হইয়া, 
খজু কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইয়। অবশেষে সমুদয়ই সমুদ্রে 
আসিয়া মিলিয়া যায়, তজ্প বিভিন্ন সম্প্রনায়ের ভাব বিভিন্ন 
হইলেও।সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়। উপস্থিত হয় ।৮ 
ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কাধ্যে স্বীকার করিতে হইবে-_- 
তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ 
করিয়া অপর ধর্মে কিছু সত্য আছে বলেন, €সরূপ ভাবে 
নহে। “হা, ই! এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিষ আছে, বটে, 
€ আবার কাহারও কুঁহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে 
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পাওয়া যায় যে, অগ্ান্য ধন এঁতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী 
সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র চিহ্ম্বরূপ, কিন্তু “আমাদের 
ধশ্রে উহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে” )। একজন বলিতেছে, 
আমার ধর্মই সর্ববশ্রেষ্ট, কেন না উহা সর্ববপ্রাচীন ধর্ম, আবার 
অপর একজন তাহার ধন্ম সর্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়াও 
সেই একই দাবী করিতেছে । আমাদের বুঝিতে হইবে ও 
স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধশ্েরই মুক্তি দিবার 
শক্তি সমান আছে। মন্দিরে বা চার্চে উহাদের প্রভেদ 
সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কীর মাত্র। সেই একই 
ঈশ্বর সকলের ভাকে সাড়া দেন আর তুমি, আমি বা অপর 
কতকগুলি লোক একজন অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মার রক্ষণ ও উদ্ধারের 
জন্যও দায়ী নহে, সেই এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বুরই সকলের জন্য 
দাধী। আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে আপনা- 
দিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়।! ঘোষণা করে, আবার ইহাঁও ভাবে 
যে, ঈশ্বর একটা ক্ষুত্র লোকসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন 
আর তীহারাই অবশিষ্ট মানবসমাজের রক্ষকস্বরূপ ৷ কোন ব্যক্তির 
বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পার, তাহাকে 
কিছু ভাল জিনিষ দাও । যদি পার, তবে মানুষ যেখানে অবস্থিত 
আছে, তথা হইতে তাহাকে একটু উপরে ঠেলিয়া দাঁও। 
ইহাই কর, কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। 


88 মায় আচা্্যদেব । 
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কেবল ল তিনিই যথার্থ আচার্য নামের যোগ্য, বিলি আপনাকে এক 
মুহুর্তে যেন সহজ সহত্ম বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন । 
কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য, যিনি অল্লায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় 
আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন-_ধিনি নিজ আত্ম শিষ্ের 
আত্মায় সংক্রামিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পাঁন, 
তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে 
পারেন। এইরূপ আচার্বাই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, 
অপর কেহ নহে । ধাহারা কেবল অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া 
দিবার চেষ্টা করেন, তাহারা কখনই কোন উপকার করিতে 
পারেন না । 

মদীয় আচার্ধ্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ 
এই দেহেই সিঙ্গাবস্থা লাভ করিতে পারে । তদীয় মুখ হইতে 
কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি, তিনি 
কাহারও সমালোচনা পর্যন্ত করিতেন না। তদীয় নয়ন জগতে 
কিছু মন্দ দেখিবার শক্তি হাঁরাইয়াছিল-_তাহার মনও 
কোনরূপ কুচিন্তায় অসমর্থ হইয়াছিল । তিনি ভাল ছাড়া আর 
কিছু দেখিতেন না । সেই মহা! পবিত্রতা, মহা ত্যাগই ধন্মলাভের 
একমাত্র গুহা উপায় । বেদ বলেন-_ 

ন ধনেন ন প্রজয়! ত্যাগেনৈকেনা মৃতত্বমানশুঃ | 
--ধন বা পুজ্রোত্প্লাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই 


চা 
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মুক্তিলাভ করা যায়। যীখুপ্রীষ্ট বলিয়াছেন, “তোমার যাহ 
কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার 
অনুসরণ কর ।” 

সব বড় বড় আচাধ্য ও মহাপুরুষগণও এই কথা বলিয়া 
শিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ 
ব্যতীত আধ্যত্সিকতা আসিবার সম্ভাবনা কোথায় £ যেখানেই 
হউক না, সকল ধন্ধরভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে আর যতই 
ত্যাগের ভাব কমিয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ততই ধন্মের ভিতর 
ঢুকিতে থাকে আর ধন্মভ।বও দেই পরিমাণে কমিয়া যায়। 
এই ব্যক্তি ত্যাগের সাকার ঘুক্তিত্বরূপ ছিলেন। আমাদের 
দেশে যাহার! সন্ন্যাসী হয়, তাহাদিগকে সমুদয় ধন এশ্বধ্য মান 
কম্সরম ত্যাগ করিতে হয় আর মদীয় আচাধ্যদেব এই উপদেশ 
অক্ষরে অক্ষরে কাধ্যে পরিণত করিয়ছিলেন। এমন অনেকে 
ছিল, যাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতাথ 
বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তীহাকে সহস্র সহস্র মুদ্রা 
প্রদানে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদিও তাহার উদার হৃদয় সকলকে 
আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এই স্ব লোকের 
নিকট হইতে দুরে সরিয়া! যাইতেন। কামকাঞ্চন সম্পুর্ণ জয়ের 
তিনি এক জীবন্ত উদ্াহরণ। এই ছুই ভাব তাহার ভিতর 
কিছুমাত্র ছিল না আর এই শতাব্দীর জন্য এইরূপ লোকসকলের 
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অভিশয় প্রয়োনন। এখনকার কীলে লোকে যাহকে আপনাদের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে, তাহা ব্যতীত একম।সও বাঁচিতে পারিবে 
না মনে বরে, আর এই প্রয়োজন তাহারা! অতিরিক্তরূপে বাড়া- 
ইতে আরম্ভ করিয়াছে--এই আজকালকাঁর দিনে এই ত্যাগের 
প্য়োজন। এইরূপ কালে এমন একজন লোকের প্রয়োজন-- 
যিনি জগতের অবিশ্বাসীদের নিকট প্রমাণ কহিতে পাঁরেন যে, 
এখনও এমন লোক আছে, যে সংসারের সমুদয় ধনরত্ব ও মান- 
যশের জন্য বিন্দুমীত্র লালিত নহে। এখনও এরূপ অনেক 
লোক আছেন । 

মদীয় আচার্ধযদেবের জীবনের গ্রথমাংশ ধণ্ম উপণঙ্ভনে ও 
শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যযিত হইয়াছিল। দলে দলে লোক 
তাহার উপদেশ শুনিতে আসিত আর তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
২০ ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন আর এক্সপ ঘটন! দুই 
এক দিনের জন্য ঘটিত, তাহা নহে ; মাসের পর মাস এরূপ 
হইতে লাগিল; অবশেষে এইরূপ বঠোর পরিশ্ঞমে তাহার শরীর 
ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার মানবজাতির প্রতি এরূপ অগাধ গ্রেম 
ছিল যে, যাহারা তাহার বৃপালাভার্থ আছিত, এরূপ সহ সহজ 
লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাহার পালাতে বঞ্চিত 
হইত না। ক্রমে গলায় একটা ঘা হইল, তথাপি তাহাকে অনেক 
বুঝাইয়াও কথা বন্ধ, করা গেল না। যখনই তিনি শুনিতেন, 
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ঠ্লোকে তীহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাহার 
কাছে আমিতে দিবার জন্য নির্ববন্ধ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা 
আঙ্দিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন । তাহার বিশ্রাম 
ছিল না'। একবার এক ব্যক্তি তীাহাফে বলিল, “মহাশয়, 
আপনি ত' একজন মস্ত যোগী--আপনি আপনার দেহের উপর 
একটু মন রাখিয়া! ব্যারামটা সারাইয়৷ ফেলুন না।” প্রথমে 
তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন নাঃ অবশেষে যখন তিনি আবার 
এঁ কথা তুলিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, “তোমাকে 
আমি একজন জ্ঞানী মমে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি অপর সংসারী 
লোকদের মত কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদপদ্সে 
অপিত হইয়াছে--তুমি কি বল, ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার 
খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব ?” 

এইরূপে তিনি লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন-আর 
চারিদিরে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, ইহার শীঘ্র দেহ 
যাইবে-_তাই পূর্ববাঞ্েক্ষা' আরো! দলে দলে লোক আল্লিতে 
লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের. বড় বড় 
ধর্ম্মীচার্য্দের কাছে কিরূপে লোক আসিয়া তাহার চারিদিকে 
ভিড় ফরে এবং জীবদ্দশায়ই তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজা করে। 
সহত্সর সহজ ব্যক্তি কেবল তীহাদের বনাঞ্চল স্পর্শ করিবার 
জন্য অপেক্ষা করে। অপনে+ ভিতুর এইরূপ আধ্যাত্মিকতার 
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আদর হইতেই লৌকের ভিতর আধ্যাতিকতা আদিয়া থাকে। 
মানুষ যাহ! চায় ও আদর করে, মানুষ তাহাই পাইয়। থাকে--_ 
জাতি সম্বন্ধেও এ কথা । যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃত! 
দাও, যত বড় বক্তুতাই হউক না কেন, তুমি আতা পাইবে 
না; কিন্তু ধর্্মশিক্ষা দাও দ্েখি-_তবে শুধু বচনে হইবে না না 
নিজে ধর্মমজীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে শত শত 
ব্যক্তি তোমার নিকট কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার 
পদধূলি লইবার জন্য আমিবে। যখন লোকে শুনিল যে; এই 
মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহাদের মধ্য হইতে সরিয়। যাইবেন, 
তখন তাহার৷ পুর্ববাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল 
আর মদীয় আচাধ্যদেব নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দ্মাত্র লক্ষ্য 
না করিয়! তাহাদিগকে শিক্ষা দ্রিতে লাগিলেন । আমরা তাহাকে 
বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পাঁরিতাম না। অনেক লোক 
দুর দুর হইতে আঁসিত আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া 
শীস্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, “যতক্ষণ 
আমার কথ কহিবার শক্তি রত্যাছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শিক্ষা 
দিব।” আর তিনি যাহ! বলিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন 
তিনি আমাদিগকে সেই দিন দেহত্যাগ করিবেন, ইঙ্গিতে জানাই- 
লেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র ও উচ্চারণ করিতে করিতে 
মহাঁসমীধিস্থ হইলেন, 
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তাহার ভাব ও উপদেশাবলি প্রচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি 
তখন অতি অল্পই ছিল। অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে তাহার কতক- 
গুলি যুবক শিষ্য ছিল---তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিল এবং 
তাহার ক্ষা্য পরিচালনা করিতে প্রস্তুত ছিল। তাহাদিগকে 
দবাইয়! দিবার চেষ্টা! হইল। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে তাহারা ষে 
মহান্‌ জীবনাদর্শ দেখিয়াছিল, তাহার শক্তিতে তাহারা দৃঢ়ভাবে 
দাঁড়াইয়া রহিল। বর্ষ বর্ষ ধরিয়া এই ধন্য জীবনের সংস্পর্শে 
আসিয়া তাহারা দৃচিত্ত হইয়াছিল, স্ৃতরাং তাহারা কিছুমাত্র 
বিচলিত হইল না। এই যুবকগণ সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে 
লাগিল, আর যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকেই সদ্‌বংশজাত, তথাপি 
তাহারা যে সহরে জন্দিয়াছিল, তাহার রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে 
লাগিল । প্রথম প্রথম তাহাদিগকে প্রবল বাঁধা সহ্য করিতে 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা দৃটব্রত হইয়া রহিল আর দিনের পর 
দিন ভারতের সর্বত্র এই মহাপুরুষের উপদেশ প্রচার কারতে 
লাগিল--অবশেষে সমগ্র দেশ তীহার প্রচারিত ভাবসমূহে পুর্ণ 
হইয়া গেল। বঙ্গদেশে সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মিয়া এই অশিক্ষিত 
বালক কেবল নিজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে 
প্রদান করিয়। গেল--আর উহা! জীবিত রাখিবার জন্য কেবল 
কতকগুলি যুবককে রাখিয়। গেল। 

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংপের নাম কোটি কোটি লোকপুর্ণ 
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ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাহার শক্তি 
ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে আর যদি আমি জগতের 
কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধন্ম সন্বন্ধে একটা কথাও বলিরা থাকি, 
তাহা মদীয় আইচার্যযদেবের--ভুলগুলি কেবল আমার । 

এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন--এই যুগে এইরূপ 
লোকের আবশ্টক । হে আমেরিকাবাসী নরনারীগণ, তোমাদের 
মধ্যে যদি এরূপ পবিভ্রঃ অনাঘ্রাত পুষ্প থাকে, উহা ভগবানের 
পাদপন্ধে প্রদান করা উচিত। বদি তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি 
থাকেন, ধাহাদের সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছ। নাই, ধাহাদের 
বেশী বয়স হয় নাই, তাহারা ৬ম করুন। ধর্্মলানের ইহাই 
রহন্ত--ত্যাগ কর। প্রত্যেক রমণীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর, 
আর কাঞ্চন পরিত্যাগ কর। কি ভয় ? যেখানেই থাক ন1 কেন, 
প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রভু নিজ সম্তানগণের 
ভাঁরগ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহস করিয়া ত্যাগ কর দেখি। 
এইব্ূপ প্রবল ত্যাগ্রের প্রয়োজন । তোমরা কি দেখিতেছ 
না) পাশ্চাত্যদেশে জড়বাদ ও মৃত্যুর কি প্রবল তত বহিতেছে % 
কতদিন আর চক্ষে র্লাপড় বাঁধিয়া থাকিবে? তোমরা কি 
দেখিতেছ না কি কাম ও অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা 
শোষণ করিয়া লইতেছে ? তোমরা কেবল বচনের দ্বার 
অথবা সংস্কীর আন্দোলনের দ্বারা ইহা বন্ধ করিতে পারিবে না-.. 
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ভাগের দ্বারাই এবং এই ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্মমীচলের ন্যায় 
ঈাড়াইয়া থাকিলেই এই সকল ভাব্‌ বন্ধ হইবে। বাক্যব্যয় 
করিও না, কিন্তু তোমার দেহের প্রত্যেক লোমকুপ হইতে 
পবিভ্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি, ত্যাগের শক্তি বাহির হউক । 
যাহারা 'দিবারাত্র কাঞ্চনের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে 
এ শক্তি গিয়া লাগুক---তাহারা কাঞ্চনত্যাগী তোমাকে এই 
কাঞ্চনের জন্য বিজাতীয় আগ্রহের মধ্যে দেখিবামাত্র আশ্চর্য 
হউক। আর কামও ত্যাগ কর। এই কামকাঞ্চনত্যাগী হও, 
নিজেকে যেন নলিম্বরূপ প্রদান কর--আর কে ইহা সাধন 
করিবে ? যাহারা জীর্ণ শীণ বু্গ--সমাজ যাহাদিগকে ত্যাগ করি- 
য়াছে, তাহারা নহে, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যাহার! সর্বেবাত্বম ও 
নবীনতম, বলবান্‌, স্থন্দর যুবাপুরুষেরাই ইহার অধিকারী। তাহা- 
দিগকেই তগবানের বেদীতে সমর্পণ করিতে হইবে--আঁর এই 
স্বার্থত্যাগের দ্বারা জগৎকে উদ্ধার কর। জীবনের আশা বিসঞ্জুন 
দিয়া তাহার! সমগ্র মানবজাতির সেবক হউক---সমগ্র মানবজাতির 
নিকট ধশ্ম প্রচার করুক। ইহাকেহ ত ত্যাগ বলে-_শুধু বচনে ইহা! 
হয় না। উঠিয়৷ দাড়াও ও লাগিয়া যাও । তোমাদিগকে দেখিবামাত্র 
সংসারী লোকের মনে---+কাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মনে ভয়ের সঞ্চার 
হইবে । বচনে কখন কোন কাষ হয় না-স্৮কত কত প্রচার 
হইয়াছে--কোন ফল হয় নাই। প্রতি মুহূর্তেই অর্থপিপাসায় 
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রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার 
হয় না, কারণ, উহাদের পশ্চাতে কেবল ভূয়া । এ সকল গ্রন্থের 
ভিতর কোন শক্তি নাই। এস, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কাম- 
কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পার, তোমার বাক্যব্যয় করিতে হইবে না, 
তোমার হৃৎপদ্ন প্রন্ফ,টিত হইবে, তোমার ভাব চারিদিকে বিস্তৃত 
হইবে। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে, তাহারই ভিতর 
তোমার ধন্মভাব গিয়া লাগিবে । 

আধুনিক জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণ। 
এই--“মতামত১ সম্প্রদায়, ঢাচ্চ বা মন্দিরের অপেক্ষা 
করিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু রহিয়াছে 
অর্থাও ধর্ম্ম, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই 
এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়ঃ তাহার ততই 
জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি হইয়া থাকে । প্রথমে এই 
ধন্মধন উপার্জন কর, কাহারও উপর দৌধারোপ করিও নাঃ 
কারণ, সকল মতে, সকল পথেই কিছু না কিছু ভাল আছে। 
তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, ধন্ম অর্থে কেবল শব্দ বা 
নীম বা সম্প্রদায় বুঝায় নাঃ কিন্তু উহার অর্থ আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে 
পারে। কেবল যাহারা নিজেরা ধন্মলাভ করিয়াছে, তাহারাই 
অপরের ভিতর ধন্মভাব স্শারিত করিতে পারে, তাহারাই মানব- 
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জাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইতে পারে। তাহারাই কেবল জগতে 
জ্ঞানজ্যোতিরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে পারে ।” 

কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে ততই 
সেই দেশ উন্নত হইবে । আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে 
নাই, সে দেশের পতন অনিবাধ্যঃ কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা 
নাই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্্যদেবের উপদেশ 
এই--“প্রথমে নিজে ধার্মিক হও ও সত্য উপলব্ধি কর।” তিনি 
চান তোমরা তোমাদের ভাই স্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের 
জন্য সর্ববন্য ত্যাগ কর ; তিনি চান, মুখে কেবল আমার ভ্রাতৃবর্গকে 
ভালবাসি না বলিয়া তোমার কথ! ষে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার 
জন্য কাঁষে লাগিয়া যাও। ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় 
আসিয়াছে, তবেই জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামগ্ীস্ত আছে, 
দেখিতে পাইবে । দেখিবে--বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই আর 
তখনই অমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে 
মদীয় আঁচাধ্যদেবের জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, সকল ধর্মের 
মধ্যে যে মুলে এক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা । অন্যান্য 
আচাধ্যেরা বিশেষ বিশেষ ধন্প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তীহা- 
দের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই 
মহান আচাধ্য নিজের জন্য কোন দাবী করেন নাই। তিনি 
কোন ধন্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ, তিনি 
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প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সেগুলি এক সনাতন 
ধন্মেরই অঙ্গপ্রতাঙ্গ মাত্র । 





সম্প্ণ। 





